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নিবেদন 


মীরা ভারতবাসীর আঁত আপনার জন, কাছের মানূষ । ভারতবর্ষের এক প্রান্ত 
থেকে অনা প্রান্ত পর্যন্ত এই মরমণ ভন্তের নাম সব'জনাবাদত। যুগে যুগে কালে 
কালে ভারতবর্ষের মাটিতে আবির্ভূত হয়েছেন অনেক মহাপুরুষ । সাধনার উজবল 
দৃষ্টান্ত স্থাপন করে তাঁরা চির অক্ষয় হয়ে আছেন | শ্রচ্ধাবানকে যোগ্য মযা্দা দিতে 
ভারতবাসী কোনদিনই কার্পন্য করেনি তাই মানুষের মনে তাঁদের আসন আজও 
সংপ্রাতীষ্তত। মারা তাঁদেরই অন্যতম। ভাবসাধনার পাঁথকং। কিন্তু তাঁকে 
শুধু; সাধিকার মধার্দা দিয়েই ভারতবাপী তৃপ্ত হয়নি। ভালবেসেছে হাদয় দিয়ে, 
অনুভব করেছে অন্তরের অন্তচ্ছলে । মারার সাধনা আত্মনিবেদনের সাধনা । অন্তরে 
অনুরাগের শতদল প্রশ্ফৃটিত করে তিনি নিবেদন করোছিলেন তাঁর পরম দাঁয়তের 
উদ্দেশ্যে- শ্রীকৃষের শ্রীচরণে । মারার অগ্রাকৃত জীবনের এই প্রেমরসরাঞজত আত- 
নিবেদন রসোচ্ছল ঘমুনার তরঙ্গ বিভঙ্গে সপ্তরাগর জিত ইন্দ্রধনু রচনা করে আজও 
ভন্ত হাদয়ের অনুভাবনাকে উদ্দীপ্ত করতে সাহাষ্য করে। এ তারই কাহনী-সেই 
অত্যান্র্য সাধনার-অলৌকিক উপলাখ্ধর--সেই পরম 'পিপাসার। 
_. এই প্রসঙ্গে বলা বিশেষ প্রয়োজন স্বনামধন্য পরিচালক শ্রদ্ধেয় নব্যেন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের আত্যন্তিক আগ্রহ ও উৎসাহই এই বইটি রচনার প্রধান সহায়ক । তাঁকে 
আমার সম্রদ্ধ প্রনাম জানাই । 

বইটি প্রকাশের দাঁয়স্ব গ্রহণ করায় প্রকাশককে জানাই আন্তারক ধনাবাদ । 


মিতা দে বিশ্বাল 


ভোর হতে এখনও অনেক বাঁক । রাত পোহাব পোহাব করছে। শেষ রাত। 
রাতভোরের আকাশ বেয়ে জ্যোৎস্না চু'ইয়ে পড়ছে গাছের মাথায়-যেন রূপোলনী 
তবকের আস্তরণ । সাায় কালোয় মাখামাখি আকাশটা এখন গ্লেট পাথর । গ্রাছের 
ছায়ায় ছায়ায় জোনাকণ অ্বলে। পাতায় পাতায় 'ফিসাঁফসান। শর মেঘের লম্বা 
সার চলেছে অন্তরালের 'দিকে। তারার চুমাক ত্বেলে আকাশ কথা বলে। ন'রৰ 
ভাষা । উধার স্তুতি পাঠক পাঁখরা এখনও জাগোন। 

জানালা দিয়ে বাইরে চেয়োছিল সে। অনন্ত আকাশ, অনন্ত জিজ্ঞাসা । আর 
কতদিন? কত অপেক্ষা? এ অপেক্ষার কি শেষ হবেনা কোনোদিনও ? ভাবে সে। 
বড় কষ্ট তার। বড় বল্পণা। এ যল্পণার কি শেষনেই? ওরা বোঝেনা । কেউ 
বলে পাগাঁলনখ, কেউ বলে সন্নযাসিনী। তাতে কিছ: যায় আসেনা । সে এখন 
কারো কথায় কান দেয়না । যেষা বলেবল্‌ক। কিইবাবায় আসে? নিজেসে 
এখন আত্ম সমাহিত । ধ্যান জ্ঞান এখন গিরধারীলাল। 

সে এখন দ্বারকায় ৷ গিরিধারীলালের নিত লালাভূম শ্রীবন্দাবন ছেড়ে কেন 
যে দ্বারকায় চলে এল তা কি নিজেও জানে? মনটেনেছিল। কিন্তু কেন? জন- 
সমরণের সাথাঁ রয়ে গেল বঞ্দাবনে--তব? সে চলে এল। একথাই বলে সকলে । 
1কস্তু সাঁত্যই কি তাই? গোপানাথ যে এখন তার হাদয়েই ফেরে সর্বদা ওরা কি 
জানে সেকথা । ওরা না জান্ক। কিন্তু সেতোজেনেগেছে। [গাঁরধারণর ব্র্- 
ভাগ তো এইথানেই-_এই হায় বৃঞ্দাবনে । চরম সতা উপলাব্ধ করেই তো এতদরে 
চলে আসতে দ্বিধা হয়ন এতটুকুও। গিরধারীর নিত্যলীলা এখন তারই হাদয়মান্দির- 
ধামে, এইই তো বনন্দাবন। 'বচ্ছেঘ বাথা তেমন করে আর কাঁদায়না--মিলনানচ্দে 
ভরপ্‌র সে। মন মজে গেছে। তবু যঙ্গাণা ওঠে । 

বৃন্দাবন বড় মধুর নাম। মনে পড়ে কত কথা । কত কাহনী। ছোটবেলায়, 
শুনেছে শ্রীবঞ্দাবন অপ্রাকৃত ধাম। ত্রজের 6৪ ক্রোশ প্রভুর লালাক্ষেত্র। ব্রজের 
ভাব বড় মধুর সেখানে বাস্ততকেরি কোন বালাই নেই? প্রেমের ভাব, বন্ধুর ভাব, 
স্নেহের ভাবে মাতোয়ারা বঙ্দাবনবাসী সকলেই তাঁকে পেতে আকুল । আপনভাবে 


তাঁত প্রয়জনের মতো । 
বরাহপনরাণ বলে বরাহরংপী নারায়ণ যখন নিজের দ!তের ওপর পৃথিবণকে ধারণ 


১ 


মীরা--১ 


করে চলতে শুব্হ করলেন তখন পাথবা প্রশ্ন করেছিল “হে পারন্লাতা, মহাপ্রলয়ের 
ফলে চারাদবেই হো শব্ধ জল দেখতে পাচ্ছি আপানি আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে 
চান? আমাব আশ্রধ কোথায় 2 তখন বরাহব্‌পণ নারায়ণ বললেন--যেখানে শুধু 
সবজ প্ত্।বলী দেখতে পাবে সেখানেই তোমাব স্থান । অনেকক্ষণ চলার পরে 
পাথবী দেখলেন এক জায়গ।য় বন্দা ও লতার কুঞ্জ সাজানো রয়েছে । তার কোল 
ঘে'সে বয়ে চলেছে নীলবণাঁ এক নদী । সেখানে পেশছে শ্রীভগবান বললেন “এই 
ধামই শ্রীব্রজধাম ব্ধাথন যা মহাপ্রলয়েও ধংস হবেনা । 
পাদ্মে পাঠাল খণ্ডে আছে-- 
পাবা যখন মহ।দেবের কাছে ববন্দাবনের মাহাতআ্ম সম্পকে জানতে চাইলেন। 
তখন মহাদ্বে বল লন-_ 
“কথিতং তে প্রিয়তমে গুহাতমোওমম । 
রহস্যানাং রহসাং যৎ দুলভানান্ড দুল ভম- ॥ 
নৈশোকা গোপিতং দেব দেবেশবব সম্প্ীজতম-। 
রহ্ধাদ বাঞ্চিতং স্থানং সুবাসিপ্ধাদি সোবতম:1। 
হে প্রিডমে, তোমার নিকট গুহ্য হইতেও অতি গুহা, রহসা হইতেও আত রহস্য 
এবং দুল“ভ হতেও আত দুলভ শ্রীবঞ্বাবনেব কথা বলাছ শোন ॥ হে দেবশ-- 
এস্থান ভিভুবণের মধো শোপশীয়তম দেবেশ্বব দ্বারা পাঁজত। ব্রহ্মাদরও আকাক্ষত 
এবং সবাসদ্ধগণ্দ্বাধা সৌবত | 
“ভ মশ্চিন্থামাণ স্বয়মমৃ৩ং রসপৃরিতম:। 
বংক্ষাঃ সুন্দ্রুমান্তত্র সুরভিবনন্দ সেবিতাঃ। 
স্নী লক্ষনী: পুবুষোঃ বিফ,স্তদংশাংশ সমৃজ্ভবঃ 11 
শ্রীব-ন্দাবনেব ভূঁম ঠিন্তামাণর ন্যায় জল অমৃত সমান । তরুগণসকল সংরদ্রম- 
সম এবং সবভিগণ দ্বারা সোবত। সেখানকার নারাঁগণ সকলেই লক্ষনীঃ_ _পুরহষগণ 
1ব্ এবং তাদের অংশজাত সকলেই শ্রীহরির অংশ । 
শ.দ্ধ সততৈঃ প্রেম পুণৈ বৈষবৈ ্তনাশ্রর়মূ ! 
পূণ ব্রদ্ধ সুখমগ্রং স্ফুরওন্মূর্তি তথ্ময়ম্‌ ॥। 
শুদ্ধ সত্ব প্রেমপূর্ণ বৈধবগণ সদাই বন্দাবনে আশ্রক় গ্রহণ করেন-__সকলেই পর্ণ 
রদ্ধানন্দে মগ্ন এবং তন্ময়ভাবে তন্ম্ স্বরূপে বিরাজ করছেন । 
মন্দমারত সংসম্ত বসপ্ত ধাতু সোবতম । 
পৃণেন্দু নিত্যাভ্দয়ং সূর্য মন্দাংশয সেবিতমূ। 
অদহঃখ সুখ বিচ্ছেদ জরামরণ বাঁজতম্‌ । 
অক্রোধগত মাৎস্ মভিন্নমনহক্ক তম: ॥ 
বন্দাবন সবাই মন্দমারূত সংাসন্ত বসন্ত ধাহু, পণ “জ্যোধ্না ও মন্দাংশয সূর্য* 
বেব দ্বারা সোঁবত হয় ॥ সেখানে জরামরণ, সখ, বিচ্ছেদ দদঃখ নেই। ক্রোধ, 


মাৎসর্য, অহগকার নেই | 


গোবিন্দ দেহতোহভিন্ং পর্ণ সংখাশ্রয়মূ। 
মুক্তি সতত বতঃ স্পর্শাওন্মাহ।আ্বাং কিমুচ্যতে ॥ 
তস্মাৎ সবাত্মনা দেব হাঁদস্থং তদ্ধাম || 
পৃণত্দ্ধ সখের আশ্রয় এই বান্দ'বন শ্রাগোবন্দের দেহ থেকে আভন্ন_বনন্দা- 
বনের স্পর্শেই যখন মর়্ান্তলাভ ঘটে তখন এর মাহাত্ম আর ক বর্ণনা করা যায়? 
সুতরাং হে দোব -সব্বাঞ্তঃকরণে বুন্বাবনকে হয়ে ধারণ কর। 
এছাড়া শ্রুতিতে আছে রাধারানণর ষোড়শ নামের মধ্যে বৃন্দা একা প্রধান নাম। 
রাধিকার অথ বৃন্দার রমনায় ক্রঁড়াবণ শ্রীবন্দাবন নামে পারচিত। আরও প্রাচণন 
কালে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রাতর জন্য গোলোকে এ বন নিমণি কবোছিলেন পরে 
পথবীতে তাই বন্দাথন নামে সহাবদিত হয় । 
যুগে যুগে মানৃষ তার ভ'ন্তর ডালি সাজয়েছে, আরাতি করেছে তাদের প্রাণ- 
প্রয়কে । বারকুয়রীও তাঁর শেষ সাধন।র ধনাঁটকে বড় যত্ধে বড় স্নেহে দান কবোছিলেন 
সেই নন্দ নন্দনকে । না হলে এমন হবেই বাকেন। যাঁদও সে তখন খুবই ছোট 
তাহলেও গারধারীলালের সঙ্গে মেয়ের বিয়েব ভাবনা এমনভাবে ভাবতে গেল কেন 
বীরকুয়ব ? যার্দ কোনো সন্দেহ থাক”, সংশয় থাকত--পাবত ক সৌদন অমন 
নিশ্চগ্ত পবিভ্রতায় মাখামাখি হঠ ০ গোবিন্দের পার্পদ্মে মেয়েকে সপে দিতে 2 
লালা রাজপুত সুরতান সিংহের এনা ছিলেন বীরকুয্রী । দর ব্যন্তিত আর 
ভান্তর এ«বর্যে অপামান্যা রাজপ.্ত 'মনী॥ বিশ্বাস মাধ ভালবাসার মাধ্ষে 
অনন্যা ॥। তাঁ৭ই আররের একমান্র কন্যা সে। নাম রাখা হযেছল মরা । কে 
রেখোছিল তার নাম 2? জানে না সেশ্থা | খুব ছোট বয়সেই মাকে হারিয়েছে মীরা । 
জন্স্াখনী সে । তারও জন্মের আগে এক ভাই এসেছিল মায়ের দোল আলো করে-- 
নাম ছিল গোপাল সিংহ । সেবাচেনি। তারপরই মীরার জন্ম। দ.দাজীর কাছে 
শুনেছে তার জচ্মের সময় নাকি আশ্চর্য এক জ্যোতি দেখা গিয়েছিল--সেও কি 
সাঁত্য ? ওসব কথায় এখন আর মন রাঙে না । গারধারী যে সাসবদাই সঙ্গে ফেরে-- 
ফিরে যেতে বলে। 
মায়ের মৃত্যুর পর থেকেই মীরা দুদাজীর কাছে মানহ্য। যাঁদও কুড়কণী তার 
জঙ্গস্থান তব সেখানে বেশি সময় ক।টোন। শিশু; বেলাকার অস্পষ্ট ছায়ায় ঢাকা 
কুড়কণশ আজ ধরা পড়ে অন্য চোখে__মনের আয়নায় জমে থাকা ধূলো উড়ে যায়। 
চোখ বন্ধ করে স্পঙ্ট দেখতে পার বাবা রত্রাসংহ তখনও জীবিত । মেড়তা সিটি 
থেকে আঠারো মাইল দরে কুড়কী গ্রাম । রাজপ?তানার শুঙ্ক মরুভূমির বুকের 
ওপর স্বর্গের নন্দনকানন যেন। মরুভূমির শুহ্কতা যেন তপাদ্বিনী ধরণীঁকে আরও 
তেজাঁস্বনণ করে তুলেছে ।॥ বহু সাধনাক্রিষ্ট তপোভূমি। তপস্যা আর তপাস্বিনী-- 
যেন শরীর আর আত্ম প্রকীত আর পুরুষ ।॥ যাদের শহভামলনে সষ্টি হয় নব নব 


ভাবগাথা--আ বিভব হয় নব জীবনের । 
মনে পড়ে মায়ের কথা-্সে একদিন। বাড়ীর সামনে দিয়ে একদল বরযান্ন? 
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যাচ্ছে। বালিকা মীরা অবাক হয়ে চেয়েছিল সেিকে। নতুন বরকে দেখে হঠাৎ 


মনে প্রশ্ন জাগল। 

--মা আমার বর কে হবে? 

_ব'রকুয়রী গস্মিতহাস্যে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন, পরম নিশ্চিন্ততার 
বললেন--গারধার? গোপালই তোমার বর হবে মা। মায়ের অন্তর অনায়াসেই 
উপলদ্ধ করোছিল এ যে সে মেয়ে নয় । সাজানো মানুষ কোনাদনই তার কাছে যোগ্য 
স্থান পাবেনা । অনাগত ভাবষাতের দৃশ্য একোছিলেন মা--মরেশে সমর্পন করে 
ছিলেন নন্দ নন্দনের শ্রীচরণে ৷ মীরা সোঁদন বোঝোনি একমৃহর্তে কত কঠিন সাধনার 
ইঙ্গিত পেয়েছিল সে। বালিকাসহলভ চপলতায় গারধারশ তখন থেকেই তার খেলার 
সাথী । রকাসংহ ধর্মপরায়ণ মানুষ । বার যোদ্ধা কিন্তু দেবাছজে ভান্ত অটল। 
বৈষব মহাত্মারা প্রায়ই আসতেন তার আতথ্য গ্রহণ করতে । রত্বাসংহ যথাসাধ্য 
সেবা করতেন! সেদিন এলেন এক মহাত্মা । সঙ্গে গারধারা গোপালের একটি ছোট 
মূর্তি। মারা সাধুজীর কাছে সেই মূর্ত দেখে আনন্দে আত্মহারা । এমূর্তি 
তার চাই । সাধজী পড়লেন মহা বিপদে । নিজের ইঙ্টকে কি করে অনোর হাতে 
সমর্পণ করবেন 2 এই চিন্তার রাতে তাঁর ঘযমই হল না। ওকে মরা আহার নিদ্রা 
ত্যাগ করেছে । ভোর রাতে সাধৃজীর একটু নিদ্রা এল তিনি স্বপ্ন দেখলেন স্বয়ং 
প্রভু তাঁকে বলছেন “ত্ীম আঁবলম্বে আমার মূর্তি মীরাকে দান কর””- প্রভুর আদেশ 
পেয়ে পরিন নিজ ইচ্ট কে মীরার হাতে সম্প্ররান করে-সাধংজী চলে যান। সেই 
থেকে গিরধারীর সেই মূর্তিটিই মীরার ধান জ্ঞান ভালবাপা হয়ে উঠল। খেলাচ্ছলে 
[নিজেকে নিবেন করতে শিখল মীরা ॥ প্রভুব কাছে তার সদাই আসা যাওয়া ॥ সরল 
বিশ্বাসে রাঙানো হয়ে ভান্তর চারা ক্রমেই ধৈর্যের রোদ, সহনশীলতার বাতাস আর 
ভালবাসার জল পেয়ে পেয়ে কখন যে ডালপালা মেলে দিয়েছে তা কেউ জানতে 
পারেনি। শিশুর হয় ভিজে মাটর পথ! সেখানে গিরিধারীর চরণ চিহ ক্রমশঃই 
কিন বিশ্বাসের খরতাপে দঢ় হয়ে উঠেছে - প্রেমের অঞ্কুর মহশীরুহ আকার নিয়ে 
হৃদয় অভ্যন্তরে শিকড় গেড়েছে-_ এক সময়ের খেলার সাথাঁ কখন যে প্রাণাপ্রয় হয়ে ধরা 
দিল তা মরাও জানেনা । যখন উপলাব্ধ করল, সারা প:থিবটাই তার কাছে অন্য 
আকার নিয়েছে । ভালবাসার আগুনে মীরা তথন দণ্ধপ্রায়। 

আরও আগের কথ্া--খুব ণৈশবকালে মীরা স্বপ্ন দেখোছল গারধারগর সঙ্গে 
তার 'ববাহ হচ্ছে। সেই বিবাহের দশ্য বড়ই বিচলিত করেছিল শিশ; মীরাকে-_- 
মাকে বলেছিল"-_ 

মাই মহাঁনে সৃপনে মে পরণ গয়া জগদণস। 

অংগ অংগ হলদণী মৈ করণ জা" সুথে 
ভগজ্যো গাত। 

মাই মহ!নে লৃপণে মে পরণ গল্পা দাননাথ ।। 

ছপ্পন কোট জহ1 জান পধারে-- 


দুলহ শ্রীঁভগবান । 
সুপনে মে তোরণ বঠাধয়া জা সৃপণে মে আইজান 
মীর কে গারধর মিল্যাজী পরব জনমকো ভাগ 
সূপণে মে মহনে পরণ গয়াজ"? হো গয়া 
অচল সৃহাগ ॥ 
মা, স্বপে জগদাীশের সঙ্গে আমার বিবাহ হয়ে গেছে ॥ বিবাহের সময় আমরা 
জঙ্গে হলদ মেখোছি। ছাগ্পাল্ন কোট রাজভবনে আমার পাতি শ্রীভগবান এসে- 
ছিলেন । প্‌বর্জরক্মের অনেক ভাগ্যে আমি 'গাঁরধরকে পাতিরূপে পেয়েছি - তিনি 
গ্বপ্পে আমাকে বিবাহ করে থছেন, আমার কা সৌভাগ্য । 
সেসব কথা আজম আবার নতুন করে মনে পড়তে চায়- কত স্মৃতি । বেদনা 
আনন্দ িলৌমশে একাকার । সংখ না থাকলে দ্‌ঃখ নেই--দুঃখ না থাকলে সুখ 
নেই। আজ পাঁরণত বয়সে পেশছে মীরা নিজেকে বিশ্লেষণ করেছে জীবনের প্রাতাটি 
মুহূর্ত চিরে চিরে উপলব্ধি করতে চেয়েছে--কিন্তু না তবু অঞ্$ মেলোনি । জীবনের 
সব অক মেলেনা। অনেক বাকি থেকেযায়। মখরারও কিছ বাঁক রয়ে গেছে 
বোৌক। গিরধারী যতই আপন হোকনা কেন তবুও তো মীরা রন্তমাংসে গড়া এই 
মাটির পররথবশরই শরীর নিয়ে ফেরে এখনও ॥ মানাঁবক আবেদনকে পুরোপুরি 
অস্বীকার করা কি সম্ভবঃ আর কেনই বা করবে? মাটির পাঁথবাীঁতো কোন 
অন্যায় করেনি বরং তাকে জন্ম দিয়ে ধনা করেছে । মীরা জানে আজ সে অনু- 
ভাতর যে পযয়ে আছে সাধারণ মানুষ তাকে অলো'িক ভাবে । সময় ভাবতে 
শিখিয়েছে । মারা দেবী মীরা ভগবতাঁ । তাকে ধরা যায়না, ছোঁয়া যায়না স্পর্শ 
করা যায়না ॥ এমনই এক মনোভাব । মীরা কম্ট পায় কবে অনেক চেস্টা করেও 
ওদের বোঝানো সম্ভব হয়নি সবাঁকছর শেষে মীরা আজও পণভূতে গড়া একটি শরণশর- 
মাত্র । পার্থব অনুভূতি আজও তাকে নাড়া দেয় । হোক না সে পাব শরীর 
মুন্ত আত্মা । 'গিরধারণী তার স্বামী সাঁত্যই সেকথা কিন্তু সব ছাপিয়ে সে যে নারাঁ 
ভাকে তো অস্বীকার করা চলেনা । নারার সহজাত প্রবশীত্ত স্নেহ, ভালবাসা, মমতা 
এ তো সেই নন্দনগ্দনের আশীর্বাদের কুশড়, সাধনার অঙ্গ ॥ মানুষকে না ভাল- 
বাসলে সব সাধনাই তার ব্যথ_গ্ারধারণতো বলেননি মানুষকে উপেক্ষা করতে 
অবহেলা করতে । ররং আরো গভারভাবে ভালবাসতে বলেছেন । সেই সংশয়েই 
আজ দোুল্যমান মীরা । কতটা পেরেছে সে সফল হতে ? সকলকে সমান করে ভাল 
বাসতে পেরেছে কি আজও ? কোথাও প্রুটি থেকে যায়নিতো ? ভুল যাঁদ কোথাও 
থেকে থাকে তবে আরো সময় লেগে যাবে--মীরা আর পারেনা বড় ক্লান্ত সে। এখনও 
যেতে হবে- তবে আর দের নেই । সেডাক দিয়ে গেছে ॥ আকাশে বাতাসে জলে 
স্থলে মীরা তাঁর ডাক শুনতে পায় সে বাঁশ বাজায়। একসময় কৃফীবরহে পাগলিনা 
্লাধারাণদ ঘম্‌নার কালো জলে তার প্রাণপ্রিয়কে অনুভব করে প্রিয় সখা ললিতাকে 
নিয়ে সেই যে বাপ দিয়েছিলেন আর ওঠেনান ॥ মীরাও ভাবে জলে চ্ছলে অন্তরীক্ষে 


$ 


সে কেন এত বাঁশ বাজায় ? উন্মাদনা জাগে । পার্থিব শরীর বয়না, মন হারিয়ে যায় 
[মশে যায় । মীরা কুঞ্জপথে বিচরণ করে ফেরে--আর কত সময়? কত অপেক্ষা 7? এ 
অপেক্ষার কি শেষ নেই? 

টুকরো টুকরো ছবি টুকরো টুকরো ঘটন। । সব মিলিয়ে মীরার জীবনের হীভহাস 
ঘ্র্ঘ। কাল রাতে মীরার একেবারেই ঘুম হয়নি । মন বড়ই চগল হয়ে আছে। 
গতকাল আবার চিতোর থেকে পন্তর এসেছে। কিন্তু মীরা নিরুপায় । অসহায়তার 
যন্ণা অপারসীম--সে যন্ত্রণা তার একার, বড় নিজস্ব ॥ যন্পরণাই তো সংম্টি করে 
সে যে কোন যন্মণাই হোকনা কেন। বাথার তীব্রতাই তো প্রেমের হোমানল জালে । 
এতাঁদনে কি তবে শেষ পরণীক্ষার স্ময় এসেছে? এ পরীক্ষায় কি উতরে যেতে 
পারবে সে? সবচেরে দুরবলতম স্থান যে মাত্ৰ এবার সেখানেই আঘাত হেনেছে 
গারধারী--চূড়ান্ত পরণক্ষা--যাঁদ পারে সফল হতে তণ্ইে সাথকতা--অশ্নিপরাক্ষা ৷ 
“হে প্রভূ, এমন করে আর কথ্ট দিও না ।” দুচোখের কোন বেয়ে নেমে আসা অশ্রুধারা 
আর বুঝ বধ মানেনা । এখনও কি পরীক্ষার অন্ত হয়নি হে প্রাণনাথ 2 আগ্ন- 
পরাক্ষা দিতে গিয়ে সীতা বিলীন হয়েছিলেন জননী ধারঘীর বুকে, কিন্তু মীরা 2 
তবে কি সময় আগতপ্রায় 2 “এই কি শেষ পরণীক্ষা প্রভু? তাই যেন হয় ।” মাটিতে 
লুটিয়ে পড়ে আকুল হয়ে নিজেকে নিবেদন করতে চায় মীরা “ওগো অন্তযামী এই 
শেষবারের মতো লাজ রাখো--মীরাকে আর দূরে সরিয়ে রেখো না-সে তো 
তোমারই, তুমি তো জান সেকথা ।” 

আকাশে বাতাসে ধৰানত হয় মীরার নীরব আর্তনাদ । স্তরের পর স্তর পেরিয়ে 
মহাবায়হতে বিলীন হয় তার আকুতি--অনুরণিত হয় পদণয়, পর্দায় বঞ্কার ওঠে। 
সেই ঝগুকারে বি*বজগৎ স্পন্দিত হয় । সংশ্টির মূলে কাঁপন লাগে । ব্যথা ঠেলা 
দেয় আনন্দ ওঠে-_। সৃষ্টির আনন্দ । সেও--দেখে, অনুভব করে ভালবাসে । তারও 
ষঙ্গ্রণা ওঠে । 

অব্যন্ত যল্ক্রণা, বিশ্ব প্রকৃতি গুমরে কাঁদে । অসময়ে ব্‌ষ্টি নামল । 

মণ্রা তখন মেড়তার । মা মারা যাওয়ার পর দুদাজী কাছে নয়ে গেছেন। 
দঘ্ুদাজীর কাছেই শুনেছে মেড়তার আসল নাম ছিল মহারেতা বা মান্ধাতৃ্পঢুর ॥ পরে 
মেড়তা নাম প্রচলিত হয়েছে । অনেক হাজার বছর আগে রাজা মান্ধাতা এখানে 
বাস করতেন । প্রথমে নাগবংশীয় রাজা, পরে প্রতীহারণদের অধীনে এবং সবশেষে 
মুসাঁলমদের হাতে চলে যায় । রাওদুদাজী তাদের হাত থেকে নগরটি উদ্ধার করে 
চতুভূজজীর মান্দির চ্ছাপন করেন । মেড়তায় পেশীছে মীরা সেই মান্দর দেখে ভন্তিতে 
বিভোর হয়ে পড়োছল আজ মনে পড়ে সেকথা । তখন থেকেই মশরা সঙ্গীতে 
অসাধারণ পারদশ) | সঙ্গীত রচনা করে মনের মত করে প্রাণ ঢেলে তাকে সাজাত 
মীরা, সেই তো তার সাধনাশ্*্তার আরাধনা । আজও স্পঙ্ট ভাসে। 

দৃদাজণ প্রাসাদে বসে মহাভারত পড়ে শোনাচ্ছেন ॥। আর সে মন দিয়ে তাই 
শুনছে । শুনতে শ্ঘনতে এক সময় বিভোর হয়ে পড়েছে! মহাভারতের কাহিনী 
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শুনতে শুনতে গোবিন্দজীকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে মীরা । দংদাজী 
পড়ছেন, মীরার চোখে জল । ক্রমশঃ সে জল ঝরণাধাবার মত অঝোরে ঝরে 
লাগল । মীরার কানে আর 'কছুই যাচ্ছেনা, সে এখন কৃষ্ণভাবাবভোরা ॥ দুদাজ?ী 
কখন যে পড়া থামিয়ে একই দূম্টিতে চেয়ে রয়েছেন তার দিকে কিছুই জানেনা । 
রাত গভীব হয়েছে অন্ধকারের বকে প্রদীপ স্বালিয়ে দদাজ+ শ্থিবপ্রায় ধ্যানমগ্ন, 
ভাবসমাঁধস্থ মীরা । সময়েরপর সময় পার হয়ে গেছে প্রহব কেটেছে । বতদন এ 
ভাবেই কেটেছে তাদের--এমন ঘটনা নতুন ছিলনা রাও দুদাজী আর তাঁর নাতনীর 
জীবনে । প্রার়শঃই ঘটত। সেই থেকেই জ্ঞানাজনের প্রবলবাসনা তঞ্কুবিত হয় 
হাদয়ে । গদ্দাধর পশ্ডিত আসতেন রাজবংশেব কুলপুরোহিত । পুরাণ থেকে কত 
কাহিনী শোনাতেন ধমের উপদেশ দিতেন সারকথা বোঝাতেন ॥ সব ধর্মের মূল 
যে একই একথা প্রথম জেনোছল মীরা তারই কাছে- বড় সংন্দর বথা বলতেন গদাধর 
পণ্ডিত। 

[গাধার তখন মনপ্রাণ ছেয়ে রয়েছে । ভাগ্ধবত পড়তে পড়তে শ্রাবন্দাবনের 
সেই নবজলধর শ,ামের সঙ্গে কুঞ্জপথে হারিয়ে যেতে ষেতে আনন্দে বিরহ ব্যথ।য় মগ্ন 
হয়ে যেত সমস্ত আস্তত্ব অন:ভূতি- চোখে লাগত নেশার ঘোর - মদমন্ত হ'স্তিনীর মত 
টলত সারা শরীর সুগন্ধ পাগল করত সমস্ত চিত্ত আর সত্তাকে । উন্মািনী 
হয়ে যেত মীরা-_সেই তো শুর তখন কি আর জানত--এর শেষ হবেনা কোনাদনও 
এর শেষ নেই শেষ হয় না। সবটুকুই শুধু শুবহ সাধনার অন্ত নেই । সে ধবা [দয়েও 
ধরা দেয়না । ক্ষণিকের জন্য আসে আবার িলার । সে যে চির অধবা কে ধরবে 
তাকে? সাধা আছে কার? তব তিন আসেন। ভভ্তের হৃদয়ে ভালবাসার মেঘের 
মত আশীর্বাদের ব:*ট হয়ে ঝরে পড়তে ॥ সে যে প্রেমের চির কাঙাল বড় নিঃসঙ্গ বড় 
একা। তাই সেবলে- আনন্দ আনন্দই ঠেলা মেরেছে সান্টকে । বাথার ফুলে যখন 
ভালবাসার ফল ধরে তখনই তো স:ন্টি হয়-তখনই তো আমি আস- যন্দ্নাই তো 
আমাকে টানে- দ:ঃখই তো প্রেমের পথে এাগয়ে নিয়ে যায়-_তাই ব্যথা ভালবাসো 
বরণ করে নাও ছ্ুঃখকে । দেখোনা আঁমণও তো কাদ। সেকাম্াই তোপান্না 
হয়ে ঝরে পড়ে-ভালবাসার কুশাড় জাগে। ক্ষদু্র প্রেমইতো বৃত্তের সন্ধান দেয় । 
ভাই তো তোমরা ভালবাস । সারা বিশ্বজুড়ে শুধু আমই আছি! ফুলে 
ফলে, পাতার, জলম্ছলে বায়ু মহাবায়ু অনুরণিত করে আমারই আস্তত্ব কম্পন 
তোলে । ঝড় আসে। অপ পরমাণু? চেওনায় শুধয আমারই আন্তিত্ব । তব এত 
কাছে পেয়েও আমাকে তোমরা বারে বারে হারাও--অনুভব করতে পার না। চাই সেই 
অনুভূতি-চাই সেই মন যেমন কাঁদে--কাঁদায় ভালবাসার সাগরে তুফান তোলে । 
আগ পিছু জানেনা_ শুধু মাতাল হয় ॥ বিচার করেনা- প্রেমে উন্মা হয় সেই তো 
ভালবাসা, সেই তো যন্মণা, সেই তো সুন্টি। আম আমারই সংম্টির পানে আকুল 
হয়ে হাত বাড়িয়ে থাঁক কৈ তেমম করে তো কেউ ডাকেনা। নিঃসঙ্গতা আমাকে ছবটয়ে 
1নরে বেড়ার, প্রেমের ভিখারণ করে- অনন্ত এগ্বর্ধবান হয়েও আজও আমি পথের 
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ভিখারণ হয়ে দ্বারে ছ্বারে ঘুরে মার--িস্তু সাড়া মেলে না। শ্রম্টাকে ভূলে সৃন্টি নিজের 
খেলাতেই মেতে থাকতে চায় । 

বশির সুর ওদের পাগল করেনা । সেই যে কবে কতকাল আগে যমুনা প্লিনে 
যখন ব1শি বেজেছিল-_সাড়া দিষেছিল গো'পিনীরা, তেমন আকুল হয়ে আর তো কেউ 
ডাকলনা। নিজেকে দেওয়ার মধোই তো আনন্দ । সমর্পনই তো ভান্ত-_আত্মাহীতই 
তপস্যা । নিজেকে দিতে চেয়ে দিতে না পারার কষ্ট সেতো বড় যন্মনা। জানেনা 
কেউ। 

দুদাজশ বুঝোছিলেন । মধীরার ভান্তর পর্যায় অনুভব করতে ভন্তের দের হয়নি | 
লযরমমত [বয়ে না দিয়ে দিতে পারলে সংসারে না বদ্ধ করতে পারলে এ মেয়েকে 
ধরে রাখা যাবে না। পার দেখা শুর: করলেন দদাজী। মীরা 'গারধারধর চরণাগতা 
--নিজেকে সে কুমারী ভাবতে পারে না। স্বপ্ে তো কবেই তার বিয়ে হয়ে গেছে 
অগদীশের সঙ্গে-। তন:মনপ্রাণ সবই তো অপণন করা হয়ে গেছে তবে কেমনকরে 
আবার আরেকজনের গলায় বরমাল্য দেবে সে? এই ভাবনাতে পাগল হয় মীরা । 
এ বিয়ে অসম্ভব | কন্তু দুৰাজী এবং বাবা রত্রাসংহ-র আদেশ অমান্য করার মত 
সপদ্ধও তার নেই ॥ নিরুপায় মীরা- কুলমর্ধাদা অনুসারে এবয়ে অবশ্ন্তাবী । 

কৃষগত প্রাণা মরার জীবনে সে এক সন্ধিক্ষণ। আকুল হয়ে ওঠে প্রানমন। 
পাঁর্থব জগৎ তাকে আকর্ষন করেনা । ভাললাগেনা অন্যান্যদের মত হাসি 
গঙ্প নিয়ে ভুলে থাকতে ! ভাললাগেনা কথা বলতে । তার যত কথা সবই তো 
1গাঁরধারণর সঙ্গে, যত গান সে রচনা করে সবই সেই নন্দ নন্দনকে নিয়ে, সে ছাড়া তার 
জীবনে তো আর কিছ নেই । কৃষণপ্রয়া সে। শৈশবের খেলা আজ প্রেমের পূর্ণতা 
পেয়েছে । রাজপৃতানির দীঘল চোখের আনায় শুধুই প্রাণাপ্রয়র ছায়া-- আনন্দ 
গুল্দর কান্ত ঘিরে পৃণণজ্য।ৎস্নার দাঁপ্ত, সে দাঁপ্তি আলোকিত করে লারা 
[বশ্বভুবনকে । 

চতুরভ্জ মাঁন্দরের দেওয়াল জুড়ে শুধুই গান আর গান । মারার রচিত গানে 
গানে মান্দর প্রাঙ্গন সাঁচ্জত ॥ যত গান লেখে সে সবই মান্দর প্রাঙ্গনে লাপবদ্ধ করে 
রাখেন গদাধর পান্ডত। বড় স্নেহ করেন এই মেয়েটিকে | মীরার প্রেম যে পৃথিবাঁর 
প্লানুষকে একাদন পথ দেখাবে সাধনা 'দয়ে উপলাব্ধ করেছিলেন । তাই গানে 
প্রানে ভাঁরয়ে তুলেছেন মান্দর প্রাঙ্গন ইতিহাস হয়ে থাকুক মারার সৃম্টি। সৰ 
অনৃভুতরই নিজস্ব জগৎ থাকে । যেখান থেকে পুরোপুরি বিচ্ছুরণ ঘটে না 
লুভ্টিতে । নীরব সে আর্তনাদকে ভাষায় রূপ থিতে চেত্টা করা বিড়ম্বনা মান্। 
ভব কখনও কখনও ইচ্ছা ঝরে পড়তে চায় স্যা্ট হয়ে। যেভাবে মায়ের ইচ্ছা 
সভ্টি হয় সন্তান রুপে । একই তার আস্তত্ব তব নিজরূপে সে স্বতল্ম- ব্যবধান 
অনেক। তব সূত্র একটা থেকেই যায়- সেই সূত্র ধরেই মারার সঙ্গীত রচনার 
ইতিহাস সাণ্টি হয় । প্রাণের আকুতি ঝারে পড়তে চার ক্রম্দন হয়ে । বুকভাঙ্া 
সে কানা সূন্টি করে গভীর বাজনাময় সঙ্গীত--অন:ভাতর বন্ধ ঘুরার উন্মন্ত করে”. 
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ছুটে আসে কত মানুষ ! দলে দলে । মাঁন্দর প্রাঙ্গন জুড়ে নৃতায গাঁতে মুখর হয়ে 
ওঠে। মরার প্রশান্ত গায়--সেবা করে দেবতার ৷ দিনের পর দিন কাটে] মারার 
শাবেগ ভালবাসা পাঁরপূর্ণতা খোঁজে । সে আকহজতা স্পর্শ করে বহু দর দরান্তের 
মানুষকে । আকুল হয়ে ভালবাসার টানে এসে জড়ো হয় । মীরার অনহরাগীর 
সংখ্যা বেড়েই চলে। 
পান্র মেবারের মহারানা সংগ্রামাঁসংহের বড় ছেলে কু'নব ভোজরাজ। শৌর্ষে 
বশর্যে অসাধারণ মখরারই যোগ্য বর । মীরা নিরুপায় ৷ একাঁদকে গারধারীলালের 
প্রেম অন্যাদকে কত'ব্য -িতার সম্মান এই দুইয়ের মাঝখানে অসহায়্া মীরা । 
গারধারী কেবলই বলছেন পণ্চভূতে গঠিত এই শরীরটাই তো সব নর সংসারে 
থেকেও আমাকে অন্তর দিয়ে ভালবাসো-_সেই তো তোমার সাধনা । প্রেমই তোমার 
ঈএবর, সৌন্দর্যই সাধনা, যন্তরনাই তপস্যা, তাই যন্দরনা চাই । যল্পরনা না পেলে কিছুই 
সচ্টি হয় না। ষন্নাই তো আনন্দের উৎপ। কত কম্ট সয়ে মা আনন্দরহপ সন্তানকে 
লাভ করে। যন্রনা থেকেই সৃষ্টি হয় [ববজগৎ, বাথাই আনন্দকে ঠেলা দেয়। 
নাহলে সৃষ্টি যে অচল হয়ে পড়ত । তাই যন্তনা চাই সেও তো তোমার সাধনারই 
অঙ্গ, আমাকে পাওয়ার পাথেয়, তাকে হাসিমুখে গ্রহণ কর-_-কর্তব্যে অটল থাক। 
গাঁরধারীর উপদেশ মেনে নিয়েছে মরা । ভোজরাজের সঙ্গে তার বিবাহ হরে 
গেছে। মারা এখন চিতোরের রানা । কিন্তু মন প্রাণ গারধারীর সেবায় যন 
প্রাকে সব্দা। ভোজরাজ বড় উদার চেতা মানুষ | মীরাকে 1তাঁন ভালবাসেন 
প্রাণের চেয়েও বোশ তাই মীরার আব্দার সহ্য করেন হাসিমুখে । আপাতত করেন 
না। তাছাড়া মীরাতো সাংসারিক কতরব্যে অবহেলা কখনও করেনা । সকলের 
প্রীত সমান দৃষ্টি তার--তারই ফাঁকে নিজেকে ইণ্টসেবার িষান্ত রাখে-__তার ইজ 
দেবতা গারধারালাল 'কন্তু সাধন মার্গে উচ্চপণায়ের সাধকা সে,সকলের ইস্ট দেবতা 
যে একই । এটুকু না বোঝার মত ধন্টতা মীরার নেই । চিতোরেব ইম্টদেবা দুর্গা । 
সকলেরই সংশয় ছিল মাঁরাকে নিয়ে এক্ষেত্রে কিকরবে সেঃ গিাঁরধারী ছাড়া কারো 
কাছে সে মাথা নত করেনা--তবে ? কিন্তু সকলকে 'নাঁশ্চস্ত করে মীরা দেবা দু্গার 
সেবার ভার গ্রহণ করেছে তুষ্ট করেছে চিতোর পাঁরবারকে । সেই পধব্রগ্াকে জলে 
স্থলে অন্তরাঁক্ষে সব অনুভব করতে পারে মীরা,বোঝে মৃতি“ভেদ শুধুই সাম্প্রদান্লিক 
দূরত্ব বাড়ায় এর বোশ কিছ; নয়- সেকথা বুঝেছে বলেই বোঝাতে পেরেছে এমন 
করে । নগরবাসী মুগ্ধ । মীরার ভান্তরসে আঞ্লৃত তারা । মীরা গায়--ভজন রচনা 
ফরে--মন্দির প্রাঙ্গণে ভাবসাধনার তরঙ্গ বয় শিবের ভজন গায় মীরা-_- 
[শব মঠ পর সোহৈ লাল ধ্বজা। 
কৌন [শখর পর গোঁরণ [বরাজৈ-- 
কোন শিথর পর বম ভোলা, 
উত্তর শিখ পর গোর 'বরাজে 
ঘ্বাক্ষণ শিথ পর বম ভোলা 
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মীরাকে প্রভু গারধর নাগর 
হরিকে চরণ পর চিত মোরা ॥ 

অথাৎ শিব-মঠের উপরে লাল ধ্বজা শোভা পাচ্ছে। কোনো শিখরে গোরা 
আবার কোনো শিখরে বম ভোলা । উত্তর শিখরে গোর বিরাজ করছেন আবার দক্ষিণ 
শিখরে স্বয়ং শিব রাজ করছেন। মশরার চিত্ত হরির শ্রথচরণের 'দিকে তাকয়ে 
আছে। ভোজরাজ মরার মানসিকতা বুঝতেন। মীরা যে আর পাঁচজনের মতো 
সংসারক সখদহঃখের মধো গতানুগতিক জীবন কাটাতে আসেনি সেকথা উপলব্ধি 
করেছিলেন বলেই মরার সাধনায় কখনও বাধা দেনাঁন । তব বাধা এসোঁছল । ভোজ- 
রাজের কথা মনে হলেই মীরার দুচোখে আজও জলের ধারা নামে। অমন মানুষ 
হয় না। যতাদন জখাঁবত ছিলেন দুহাত দিয়ে আগলে রেখোঁছলেন মীরাকে সেকথা 
ভাবলে এখনও উদাস হয়ে ওঠে মন । কিন্তু দাদার এত পক্ষপাতিত্ব সহ্য করতে পারত 
না বিক্রাজৎ আর উদাবাঈ। রাজমাহযা হয়েও মীরার সম্ব্যাঁসনীর মতন জাঁবন 
যাপনের কোনো অথ" খখজে পেত না তারা । বশর রাণা সংগ্রম সিংহ মীরাকে 
অত্যন্ত স্নেহ করতেন । কিন্তু বোশাদিন নয় । অজ্প কিছ্াদনের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু 
হয় । মীরা চিরস্নেহবণ্িতা । ভোজরাজ তারও আগে মারা গেছেন । এবার *বশুরকে 
হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ল মরা । বড় আদরের ছিল সে। চিতোররাজ পারবারের 
এই মানুষটাই শেষ 'দিন পর্যন্ত পুরবধ্‌কে স্নেহের সঙ্গে মর্যাদা দিয়ে গেছেন- মীরা 
ভোলেনি সেকথা ! 

তার নিঃসন্তান জীবনে স্বামী ও *বশুরই ছিলেন পরম নাশচন্ত আশ্রয়, সাংসারক 
জীবনের অবলম্বন । তাঁরাও চলে গেলেন । মীরার শেষবন্ধনটুকুও ঘুচিয়ে দিল 
গারধারী। সংগ্রাম সংহও মৃত। সোঁদন যে কি অসহ্য কঙ্টের শিকার হয়োছল 
সে, তা ভাবলে আজও কম্ট হয় । শুধু কঙ্তট আর কম্ট। সারাটি জীবন শুধু 
যন্ত্রণার । বৈধব্য জখবনই মীরার প্রকৃত সাধনার সময় হল । প্রেম নেই, স্নেহ নেই, 
সংসারে চিরবঞ্চিতা নার সে--একমান্র সম্বল গিরিধারী। এবার সমস্ত অপ চাওয়া 
পাওয়া সে অর্পণ করে দ্িল তারই শ্রীচরণে । ভোজরাজকে ভালবেসেছে মীরা । 
সম্মান করেছে। কিন্তু ঈধবরের চরণে নিবোদতা সে গিরধারীই যে তার যৃগযুগান্তের 
ভালবাসার ধন পাঁথব চাওয়া তাকে স্পর্শ করবে কেমন করে ? ফাঁক থেকে গেছে। 
মীরা বন্ট পেয়েছে । আত ঘানষ্ঠ মৃহতও অনুভব করেছে গারধারীকে । দুচোখ 
বেয়ে যল্ত্রণা নেমেছে ॥ একজনকে দিতে চেয়ে অনযাজনকে অর্পণ করা যে কি মারাত্মক 
বঙ্গণা তা সেই জানে। অসহ্য কম্ট বয়ে বোঁড়য়েছে দিনের পর দিন। নিজেকে . 
দিতে মা পারার কণ্ট, চেয়ে না পাওয়ার ক্ট-_এই দুই কম্টের মেরযাবঙ্দতে দ1ড়য়ে 
উপলব্ধি করেছে, সে তারই মত । তার কোন বোসর নেই । 

চিঠি এসেছে উদয়াসংহের চিঠি ॥ মীরার হাবয় আজ উদ্বোলত । কৃষ্ণণতপ্রাণা 
জজ্মসাধিকা মীরা । তব নিঃসন্তান জীবনে উদস্ন বড় স্নেহের । ছোট থেকেই মরার 
প্রত তার শ্রন্ধা ভালবাসা । মীরার সন্তানহীণ জীবনের দুঃখ ভুলিয়ে দিয়োছল 
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উদয়__রানা কারমেতন বাঈয়ের ছোট ছেলে । কারমেতনবাঈ উদয়কে মধরার 
স্নেহছায়া 'দিয়েই মানুষ করতে চেয়েছিলেন । ভত্তপ্রাণার সামিধো উদয় বেড়ে উঠুক 
এই ছিল তার কাম্য। অবশ্য মীরা অনেক পরে অনুমান করেছে এছাড়া আরও 
একটা উদ্দেশ্য ছিল । উদ্দেশাটা রাজনোতিক। মণরা তখনও এসব বৃঝত না। রাজ- 
পাঁরবারের রন্ধে রষ্ধে; যে রাজনশীত জঃকয়ে থাকে তা জেনেছে অনেক পরে । 
রাণী ধনবতাবাঈকে দেখে । নিজস্বাথের জন্য স্বামণর বিরহদ্ধে ষড়যন্ত্র কি মমান্তিক 
পরিণাঁত বিশ্বাসের কি অমর্ধাদা বারমেতনবাঈী বুঝেছিল রাজনগাওির জান কাটিয়ে 
উদয়কে রাজা করতে গেলে মীরাবাঈয়ের সমর্থন থাকা বিশেষ প্রয়োজন ॥ মারার 
সমথনের অই ছল মেড়তার সমথ'ন । সে সমক্ন রাজনণাঁওর শ্েত্ে মেড়তার প্রাধান্য 
ছিল ঘথেজ্ট। 

উদয় তখন খুব ছোট। রতনাসংহকে রানা হিসাবে প্রাতষ্ঠিত করতে চেনে ধন- 
বতাঁবাঈ.য়র ষড়যন্ত্র তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পেশছেছে ॥। সংগ্রামাসংহ যুদ্ধক্ষেত্রে । 
কারমেতনবাঈয়ের পত্র বিক্রমাজৎ বাবার সঙ্গেই গেছে । কনা উদাবাঈকে নিয়ে 
[বিপদাশঞ্কার উদ্দিগ্ন কারমেতনব।ঈ । রণবীর আর মালদেবের যড়ষন্পের গোপন 
থবর এসে পেশছেছে কারমেতনব।ঈয়ের কাছে । ছুটে এসেছে মীরার সাহায্য 
প্রার্থনায় । কৃষ্ণসোবকা মখরা রাজনীতির জালে কোনাদনই জড়াতে চায়নি নিজেকে । 
চিরাদনই সারিয়ে রাখতে চেয়েছে বাস্তবতার বিভীষকা থেকে । রাজনীতি উপলব্ধি 
করেছে, অনহভব করেছে, তবু সে যে মৃ্তপ্রাণা, স্বার্থান্বেষী মানহষের সংস্পর্শ থেকে 
1নজেকে মস্ত রাখাই তার সাধনার ক্লমউন্তোরণ । ক করবে সে? তব কারমেতন- 
বাঈয়ের চোখের জলকে অমর্যাদা করতে পারেনি ॥। সন্ব্যাসিনীর হাঁদয়েও মাত্‌- 
হৃদয়ের আকুল আহবান করুণ কাতর আতনাদ সোঁদিন সাড়া না জাগিয়ে পারেনি । 
উদ্দয়কে রক্ষার ভার গ্রহণ করেছে মীরা । 

রণবীর আর মালদেবের উদ্দেশ্য ছিল উদয়কে হত্যা করে রতনাসংহকে সিংহাসনে 
বসানো ॥। কাধ'৩ঃ তারাই রাজ্যশাসন করবে যার্দও ধনবতাবাঈ প্রধানগন্ত্ হবেন । 

সংগ্রামীসংহ ও 'বক্রমজিতের অন-পাচ্থাতির সুযোগে কিন্তু উদয়কে হত্যা করে 
রতনাঁসংহকে সিংহাসনে বসাতে পারলেই তাদের উদ্দেশ্য [সিদ্ধ হত। যহৃশেষে যা 
মহারাণ।কে সাঁমাস্ত পেরিয়ে চিতোরে ঢুকতে না দেওয়া হয় তাহলে পথ একেবারেই 
নিত্কপ্টক। 'বক্রমাজতেরও [সিংহাসনে আরোহণের পথ চিরতরে বন্ধ। 

সোঁদনকার কথা ভাবলে আজকের মীরা আজও শিউরে ওঠে । কি ভয়াবহ 
রাত। রতনগসংহ কস্তু জানত না যে উদয়কে হত্যা করা হবে । রণবীর আর মাল- 
দেবের সুপাঁরকঞজ্পিত বড়যন্তের শিকার হতে চলেছে উদয়-রতনাসংহ তখনও জানে 
না। কি অধন্য নিষ্ঠুর পারকঞ্পনা ॥ মারা কোনাঁঘনই সত্যের [বির:ছ্ধাচরণ করেনি । 
অন্যায়কে মেনে নেওয়া তার সয়না । হাজার হোক সে রাজপুত রমনী। তায় 
সাধিকা। সত্যের পথ থেকে সরে আসাতো মৃত্যুরই নামান্তর ! গিরধারীকে 
ভালবাদতে হলে তোর মুখোম্াথ হতেই হবে তাকে । নইলে যে সাধনা অসম্পূর্ণ 


১১ 


থেকে যাবে । চিতোরে সেদিন ঘোর সঙ্কট । 

উত্তেজনায় আচ্ছর মীরা । কয়েকাঁদন ধরেই চিন্তা করে চলেছে 'িভাবে বাঁচানো 
যায় উদয়কে । অবশেষে সৌঁদন গভীর রাতে মাঞ্দঘরের চাতালে বসে গিরিধারণকে 
আকুল হয়ে ডেকোঁছল, বলেছিল হে প্রভু রক্ষা কর নিষ্পাপ শিশুটিকে, ভাবষ্যং রাজ- 
বংশের উত্তরাধিকারকে । তিনি শুনেছিলেন। সেই রাতেই এক শিষ্যের মারফৎ 
চিঠি পাঠিয়োছিল মীরা যুদ্ধরত সংগ্রাম সিংহের কাছে! তারপর সোজা চলে এসে- 
ছিল কারমেতনবাঈয়ের মহলে । পাঁরিকজ্পনার কথা জানিয়ে এসোছল ধারণ পান্নার 
কাছে! নিশুতি রাত। সারা চিতোর নিদ্রামগ্র ।॥ উত্তেজনার বশবতা" মীরা তখন 
বেপরোয়া ! ঘুমন্ত পান্নাকে জাগিয়ে তাকে সবকথা থলে বলেছিল সে। পাশের 
ঘটি খাটে ঘুমন্ত দুটি শীশু। একটি উদয় অপরটি পান্নারই সন্তান । মীরার 
পাঁরকজ্পনামত পান্না উদয়ের পোষাক পরিয়ে দিয়েছিল নিজের সন্তানকে ॥ কণী 
অসম্ভবই না সমুব করেছিল পান্না সেদিন ভাবলে চোখের উদ্দত অশ্রুধারা সংযত 
করতে পারেনা মীরা ! প্রয়োজনে সে নিজেও সেদিন কত নিষ্ঠুর হতে পেরোছিল 
মায়ের কোল শূন্য করে চিতোরের ভাব উত্তরাধীকারণীর কথাই ভেবোছিল--সেকথা 
মনে হলে আজও বড় স্বার্থপর মনে হয় নিজেকে ক্ষমা করতে পারেনা ৷ গভাঁর 
রাতের অন্ধকারে ফলের ঝুড়িতে উদ্য়কে শুইয়ে চিতোরের পশ্চিম প্রান্তে পান্নার 
হাতে দেবলনগরে পাঠিয়ে দিয়েছিল । কিন্তু পান্নার সেখানে ঠ1ই মেলেনি । অবশেষে 
আরাবল্লশ পর্বত পার হয়ে কমলমীর দুর্গে পেশছোনোর পর সেখানকার শাসনকতা 
বার রাজপুত আশাশাহর কাছে পরিচয় গোপন করে পাল্লা উদয়কে নিয়ে কোনমতে 
আত্মগোপন করে। সেদিন আশাশাহ আশ্রয় না দিলে উদয়ের যে কি হত ভাবলে 
শউরে উঠে মরা । 

ওদিকে মীরার চিঠি পেয়ে সংগ্রামাসংহ ফিরে এসেছেন অনেক আগেই । রণবাঁর 
আর মালদেবের সাহস হয়নি তাঁকে বাধা দেবার ॥ তাছাড়া তারা জানত উদয় মার। 
গেছে। ধান্রশ পান্নার এত বড় আত্মোৎসর্গের কথা জানতনা কেউ । নিজ সন্তানকে 
এভাবে বাঁল দেবার নাঁজর হীতহাসে বরল । শুধু জেনোছিলেন সংগ্রাম ?সংহ ৷ 
সধরাই জানিয়েছিল । এক গোপন বৈঠকে তার সমস্ত পারকজ্পনার কথা শবশনরকে 
জানিয়েছিল সে। নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন সংগ্রামাসংহ ! চিতোরের ভাবা উত্তরাধি- 
কারণীকে এভাবে রক্ষা করার জন্য আশীবশাদ করেছিলেন পার্রবধূটিকে। তার 
অসামান্য বছর পাঁরচয় পেয়ে গিজেকে গৌরবাঁন্বিত বোধ না করে পারেনান। 
ধনবতশবাঈ লঙ্জার অপমানে এরপর আর মুখ তুলতে পারেন নি। 

কতা্দন আগের কথা তবহ মনে হয় যেন আজকের ॥ ছবির মত চোখের সামনে 
ভেসে ওঠে দংশ্যগুলো ॥ সেই উদয় আজ কতবড় হয়েছে । ডেকে পাঠিয়েছে তাকে 
' গতোরে ফিরে যাওয়ার জন্য ॥ চিতোরের আজ বড় ঘার্দন। 

সংগ্রামাপংহ সোঁন মীরার কাছে উদয়ের খবর পেয়ে আশাশাহর সঙ্গে গোপনে 
যোগাযোগ করেন। আশাশাহ আশঘ্বাস দিয়ে বলোছলেন উদর তার কাছে ণিরা- 
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পদেই থাকবে । ভাঁবযাতে যা কখনও তার রাণা হবার সংযোগ দেখা দেয় আশাশাহ 
সাহায্য করবে--সংগ্রামাসংহ নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন । সেই থেকে শুর, নিরাপদ আশ্রয়ে 
বড় হতে লাগল উদয় । শন্লুরা কেউ জানলনা! জানল শুধু মান কয়েকাট প্রাণণ 
মীরা, সংগ্রামাসংহ আর কারমেতনবাঈ । উদয়ের প্রাণরক্ষার জন্য মীরাকে কৃতজ্ঞতা- 
জানাবার কোন ভাষা খংজে পায়নি কারমেতনবাঈ । শুধু কেদেছে। নীরব সে 
ভাষায় মাতহাদয়ের ব্যকুলতা প্রকাশ পেয়েছে মযান্ত পেয়েছে মীরা । 
এরপরেও মহারাজা সংগ্রামীসংহকে আবার যুদ্ধে যেতে হল। পাণিপথের বুদ্ধ 
তখন সমাপ্ত । বাবর জিতেছে ! ইব্রাহিমলোদণীকে পরাস্ত করে চিতোর জয়ের পাঁর- 
কজ্পনা ছিল তার। সংগ্রমাসংহকে তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নিতে হল। যতটা সম্ভব 
সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন তিনি এবার যাতে পুরানো ঘটনার পুনরাবৃদ্তি 
নাঘটে। তব বিপদ এল। রণবীরের দল বষপ্রয়োগে হত্যা করল মহারাণাকে ॥ 
চিতোরে এ সংবাদ এসে পেশছোতে শোকে মূহামান হয়ে পড়েছিল সকলে। 
অনেকেই বুঝোঁছল চিতোরের দ্ার্দন এগিয়ে এসেছে । সিংহাসন রক্ষা করার 
মত যোগ্য উত্তরাধিকারী নেই। তব রতনাসংহকে রাজা বলে ঘোষণা করা 
হয়েছে । রণবীর এবং মালদেবের চক্রান্ত পুরোপ্ার সফল । কণ জঘন্য রাজনণাত। 
মীরা ভাবে । তব এসবের মধোও চলেছে তার অনলস সাধনা, মণীরা বড় একা । 
[নঃসঙ্গ রাজপুরাীতে এখন একটি মানুষ নেই যাকে সে সব কথা বলতে পারে। 
বুকটা বেদনায় ভার হয়ে যায় যল্প্রণা বাড়ে । তব নিশ্চুপ মীরা ॥ মন খারাপ 
লাগলে মন্দিরে চলে যায়, সেখানে বসে গায় 
আলো ম*হানে লাগে বন্ধাবন নকো 
ঘর ঘর তুলসী ঠাকুর পূজা দরসন 
গোঁবন্দজীকো । 
1নরমল নীর বহত জমনামে, ভোজন সুধ দহণীকো 
রত্লাসংহাসন আপ বিরাজে মৃগট ঘরয়ো তুলসাঁকো। 
কুরজন কুরজন ফিরত র।ধিকা 
সবদ শুনত মৃরলণ কো 
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, ভন বিনা 
নর ফাঁকো ॥ 
ওগো বন্দাবন আমার বড় ভাল লাগে । ঘরে ঘরে তুলপা ধমনাতে নিরমল জঙগ 
বয়ে চলেছে। দাঁধ দগ্ধ ভোজ্যবস্তু। তান রত্ন [সিংহাসনে বিরাজ করছেন। 
তুলসাঁর মুকুট মাথায় । কুঞ্জে কুণ্গে শ্রীরাধা প্রভুর ম:রলীধ্ৰনি শুনতে পাচ্ছে-_মাঁরার 
প্রভু গিরিধরের ভজন ছাড়া মনহব্য জগ্মই বৃথা । 
বন্দাবন বড় টানে। মীরার দ্বপ্নের বন্দাবন। সেখানে পায়ে পায়ে ল্য 
ঘোরে 1 কুঙ্জবনের নিম্নমুখী লতারা এসে জাড়য়ে ধরে শ্রদ্ধা জানায় ভালবাসে সেই নষ্্ 
নম্দনের উদ্দেশ্যে । বড় ভাল লাগে মধ্ময় শ্রীবন্ঘাবনের ধূলি, স্ব দেখতে ধেখতে, 
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মীরা হারিয়ে যায়। মন্দিরে ভাগবত আলোচনা বসে। মখরা বলে নগরবাসণ 
শোনে, ববি মন্তরমগ্ধ তারা আকাশে প্‌ণচন্্র রাশ পর্ণিমা ! মীরা বন্দাবনে। চতুর 
চড়ামণ শ্যামসহন্দরকে দেখে গোপিনীদের অন্তরে শুধুই ভারতরঙ্গের ঢেউ। তারা 
1ক যেন বলতে চাইছে কিন্তু লঙ্জা সংকোচ বাধা স:ঘ্টি করছে। শ্যামসূন্দর তাদের 
উপলব্ধি করে মৃদু মদ: হাসছেন, বলছেন-_ 

ঈ্বাগতং বো মহাভাগা ॥ প্রিয়ং কিং করবানি বঃ। 

ব্রজসযামাময়ং কচ্চিদ ভ্রতাগমনকারণম: ॥ 

রভনোবা ঘোররূপা ঘোরসত্ নিষোবতা ॥ 

প্রাতযাত ব্রজং ল্হে চ্ছেয়ং স্তীভিঃ নুমধামা ॥ 

হে মহাভাগ্যবতাঁ ব্রজরমনগগণ । তোমাদের এখানে আসার কারণ ক বল, এই 
রাতিতে হংম্রজস্ত, পারপূর্ণ স্থানে স্তীলোকের এখানে আসা কোনমতেই ডাচত নয় । 
অতএব তোমরা ব্রজে ফিরে যাও। 

[ক কথার চাতুর্য॥ বিদগ্ধ ভঙ্গীবলাস? অথচ তান সবই জানেন। গোপা- 
দের অন্তরের ভাব তাদের মুখমণ্ডলেই প্রাতিভাত হচ্ছে । তব? তিনি প্রশ্ন করলেন । 
কারণ নিক্রমুখে তিন তাদের অন্তরের গভীর ভালবাসার বথা শুনতে চান। তাদের 
মুখ থেকে ভালবাসার কথা শোনা অনেক বেশি আনন্দের । কিন্তু গোপিনীরা 
[নব্ণক | তাদের বংক ফাটেতো মুখ ফোটেনা। 

গোপধীরা কিহুতেই তাদের মনের কথা শ্রীকৃষ্তক বলতে পারছে না। প্রেম 
অপ্রকাশ্য । শুধুই অনুভুত । কিছ; বান্ত কিছ অবান্ত। অপ্রকাশেই প্রেমের 
পূর্ণদপ্ি জান্থলামান। প্রকাশে তার সৌন্দর্য বিছংটা ম্লান! তাই গোপিনখরা 
অবান্ত। কিন্তু শামসংন্দর কোনো আবরণই রাখবেন না! তিনি সবটাই প্রকাশ 
করবেন। কোনো আবরণ রাখবেন না। বস্প্রহরণের দিন শরীর দেখেছেন, আঙ্গ 
দেখতে চান অচ্তরকে--উপলব্ধি করতে চান । গোপিনখরা বামা এবং দাক্ষিণা এই ছুই 
ঈ্বভাবের | দক্ষিণা নায়িকা সামান্য ইঙ্গিতেই নিজেকে উন্মোচন করে তারা 
নায়কের অনুকুল, কিন্তু বামা নায্পিকার পক্ষে হাদয় উন্মোচন দ-ঃসাধ্য । তারা শ্রাঁ- 
কৃষ্ণের বামে থেকেও বামনয়না। এদেরকে নিয়েই শ্যামসন্দর খেলতে ভালবাসেন । 
বামা নাপ্লিকার কাম্য ত্যাগ করানোই তাঁর আজকের উদ্দেশ্য । তাই বৈচিত্র্যময় বাগ 
ভঙ্গীর সাহাধ্য নিয়েছেন চতুর চংড়ামণি প্রতোক শব্ৰের মধ্যে তীব্র উপেক্ষা, গোপি- 
নীরা আজ আহত। 

এভাবেই ব্যাখ্যা করে মীরা । মন্ত্রমুণ্ধের মত নগরবাসাঁ ভারতবঙ্গে দোল থায়। 
ভন্তিরসে আপ্লংত হয় তারা । মীরা তারের মাথার মুকুটমীণ । আবেশে মরার 
তন:মন আন্দোলিত । রাশলীলা বর্ণনা করতে করতে নিজেই সমাহিত হয়ে পড়ে সে। 
কখন যে রাত গভীর হয় টের পায়না । কারমেতনবাঈ এসে ডাকে ॥। অনেক অনেক 
রাতে প্রাসাদে ফেরে মীরা । সে এখন আত উচ্চপর্যায়ের স।ধকা॥ সকলেই তাকে 
ভালবাসে কয়েকজন ছাড়া । 
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আশাশাহর কাছে উদয়ের 'দিন ভালই কাটাছল । কন্তু একটু বড় হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই তার রাজোচিত আচরণে অনেকের মনেই সশ্বেহ দানা বাঁধতে শুর করে। 
চিতোরেও সন্দেহের ঢেউ এসে লাগে । উদয় যে জীবিত একথা কানাকান হয়েছে। 
খবর গোপন রাখা যায়ান বেশিদিন । 'বিক্রমাজতের অত্যাচারে নগরবাসাঁ শাঁওকত। 
রতনসিংহ দেশাদিন জীবত থাকেনান। পংযোগা উত্তরাধিকার না থাকায় বিকুম- 
[জজকেই বাণা করা হয়েছে! নামেমাতই সে রাণা আসল ক্ষমতা তখনও বনবশীরের 
হাতে । রতনসিংহের সময়েও বনবাঁরই সর্বেপরণা ছিল। এখনও তাই। কিন্তু 
'বক্রমাজং সে সত্য উপলব্ধি করতে পাবঝোন । বনবাঁরের চক্রান্ত বোঝার মত বৃদ্ধি 
তার ছিলনা । বনবীব যেন মহাভারতের শকুনি । মীরার মনে হয়। তার নিষ্ঠুর 
চক্রান্তের বাল হয়েছে চিতোর রাজপাঁরবারের সুযোগা উত্তরাধকারশরা । সংগ্রাম- 
[সংহকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেছে বনবীর । রতনাঁসংহকেও সারয়েছে। পরে 
বিক্লমাজতকেও । সে অনেকদিনের কথা ! 

বক্রধজত মণরাকে সহ্য করতে পারতনা । তাই যখন তার রাজত্বকালে খবর এল 
মালদেব মেড়তা আবুমণ করে অবশেষে জয় কবে নিয়েছে তখন আনন্দে আত্মহারা 
হয়ে পড়েছিল 'বিক্রমাজত | মীরাকে জব্দ করার সময় এবার উপাস্থিত। প্রথম থেকেই 
মীরার পাধন-পথ তার পছন্দ নয়। ভাবসাধনার এই ধারা বড়ই সচ্টছাড়া লাগে 
তার কাছে। নাচ গানের মাধামে দেবসেবা । বিক্রমাজতের অসহা লাগে । মরা 
তার জ্োতঙ্ঠদ্রাতার বিধধা ! অন্দরমহলে নির্যাঞ্গ্ন জীবন কাটানোই তার আদর্শ 
হওয়া উচত। অথচ মরা সেভাবে থাকেনা । অনেক ব্ঝয়েও তাকে নিরস্ত করা 
যাক্লনি। নগরবাসীর সামনে নিলক্জভাবে নাচন করে মীরা-- বিক্লমাঞঙ্গিত মানতে 
পারেনা! তার ধারণা এতে রাজ পারবারের সুনাম ক্ষ হচ্ছে। কিন্তু মীরা অটল। 
গারধারার আরাধনা সে করবেই । কাজেই ক্ষমতা হাতে আসার পর দিনে দিনে 
আরও [নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে 'বিকুমাঁজত | মরার অত্যাচারিত হওয়ার সময় ক্রমশঃ গাঁগষ়ে 
আসে। নানা ফদ্দাী ফাকর খংজতে থাকে 'বিক্রমাঁজত বনবঈব তার ডান হাত। 

ভোরের সূর্ধ উঠছে। দরের সমংদ্রুতীরের আকাশে প্রভাতের রঙ ধরেছে । মীরা 
দরজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল। রণছোড়জীর মাঁন্দরে ঘণ্টা বাজছে। ঢং ঢং। 
বাতাস ভারা হয়ে উঠছে। মুগ্ধ চোখে মান্দরের চূড়ার দিকে চেয়েছিল সে। 
আকাশের বুকে গা ভাসিয়ে ভোরের পাখিরা উড়ে চলেছে । ক্রমে ছোট্ট বিজ্দুর মত 
ঘূর থেকে দ:রান্তরে মিলিয়ে যাচ্ছে তারা দিগন্তের বকে | শুণ্য সমদ্রতীর। বায়ু 
বয় হু হা শব্দে । মীরার বুকের মধ্যে হাহাকার গুমরে ওঠে । এখনও তো তেমন 
করে পাওয়া হলনা । তবে কি বাঁক থেকেগেল এজীবনের পাধনা? আর তো 
সময় নেই । এবার যে চলে যেতে হবে । মহাকালের মান্দরা বাজছে শুনতে পাচ্ছে 
মরা । তার জীবনে আজ বিরহ মিলনের স্ন্ধিক্ষণ । বাহোক একটা কিছু হবে”” 
জীবনের দঃলহ অস্থিরতার মুহূতগলো পার করে এসেছে, তব আজ বুঝি নতুন 
করে ভাবার সময় আগতগ্রায় । উদ্য়কে পেয়ে তার বনৃডুক্ষ মাতৃহবয় শান্তি পেয়েছিল । 


সে সময় ভোজরাজ পরলোক গমন করেছেন ॥ একাকীত্ব ঘিরে ধরেছে মীরাকে । 
উদয়কে কাছে টেনে নিতে পেরে মন অনেক শ্রান্ত হয়েছিল । সেই উদয় । মারার 
সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ না হলেও দূর থেকে বরাবরই যোগাযোগ রেখেছে মাতৃসমা এই 
নারীর সঙ্গে । মীরা তার প্র।ণ দান করেছে একথা ভোলোন উদয়। মারার স্নেহের 
মর্যাদা দিয়েছে । আজ সে সিংহাসনের আধকান্সগ | সব বাধা দ্‌রণভূত । বিক্রমজিখ 
বনবীরের চক্রান্তে নিহত । বক্রমাঞ্জতৈর অত্যাচারে প্রঙ্জারা বরাবরই তঠস্থ হয়ে 
থেকেছে তার মৃত্যুতে নিশ্চিন্ত হয়েছে নগরবাসণ ! উদয়কে ফিরিয়ে এনেছে, সঙ্গে 
এনেছে ধানী পান্নাকেও। চিতোরে ফিরে এসেছে সুশাসন । প্রাতিষ্ঠা হয়েছে শাজি। 
ভষ- দূর্ধোগ পুরোপুরি কাটেনি। 

আজ দেশের শাসনভার উদয়াসংহের হাতে । মীরাকে সে ফিরিয়ে নিয়ে যেন্তে 
চায় ॥ নগরবাসীর ধারণা এতদিন ধরে যে নমম অত্যাচার চালানো হয়েছে মারার 
উপর- তারই ফলে চিতোরের আজ ঘোর দৃর্দিন ঘানয়ে এসেছে । মীরাকে ফিরিয়ে 
[নয়ে গিয়ে তারা সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় । 

মণরা হাসল! বড় দেরণ হয়ে গেছে । ওরা কি জানে মরা আজ সব্বতাগিণ 
স্যাসিনী। চিতোরের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার মত মানসিকতা আজ আর 
ভার নেই । বাঁশর সুর শুনেছে মীরা, শুনেছে তার পদধ্বনি। সে আসছে। কেউ 
ডাক দেয়--মীরা শোনে- সে ডাকে সাড়া দিতে পারে না--কস্ট পায়, যন্ধণা পায়, 
তব হারিয়ে যেতে পারে না। সময়ের বন্ধন থেকে ম্যান্ত নেই। মহাকালের শিকল 
আপনিই থসে যায় সময় হলে--তখনইতো চিরমনীন্ত। সে সময় আগতপ্রায় | 

মণরা রাজপৃত রমনী । মেড়তা কনা ॥ মালদেব তখন মেড়তা আঁধকার করে 
নিয়েছে । জ্োঠামশাই ও তার পূত্র জয়মাল নিরুদ্দেশ । এই দ্ার্দনে িক্রমাঁজিত 
মণরাকে অপদস্থ করতে চেয়েছিল । এমনিতেই উদয়কে সরানোর মূলে যে তারই হাত 
ছিল সেকথা অনুমান করেছে বনবার । বিব্মাজতও জেনেছে । ওদের ধারনা 
রাজনশীতিতে মীরা কিছ; কম যায় না। সাধনার কথা মুখে বলে আসলে নিজের 
ঘলভারণ করতে চায় সে॥ আধকার প্রয়োগ করতে চান্ন॥ ভ্রান্ত ধারণার বশবতণ 
হয়ে ক্ষেপে উঠল বিক্রমাঁজত | নিজের বোন উদ।বাঈকে মীরার গোপন সংবাদ আনয়নে 
নিয়োগ করল। কারমেতনব।ঈ কিন্তু মীরাকে বুঝেছিলেন তাঁর কোন সায় ছিল না। 
কিন্তু বনবগরের পরামর্শে বিক্রমাজত তখন উন্মাদপ্রায় । ন্যায় অন্যায় কোন বোধই 
তার নেই। মায়ের কথা সে শোনোন । উদ্বাবাঈকে মীরার সঙ্গে সঙ্গে রাখা হলো। 
মরা তখন এসব বোঝোন, বুঝেছে অনেকে পরে । হেসেছে। 

উদ্াাবাই অনেকবার বোঝাতে চেয়েছে । বলেছে “তুমি রাজপ্‌ত রমণণ চিতোর 
কুলবধ্‌-_-তোমার আলাদা সম্মান আছে সেকথা ভুলে যাও কেন?” এসব গান-নাচ 
সাধ্‌ সন্তদের সংসর্গ ত্যাগ করে অন্তঃপুরবাসিনী হলে মর্ধাদা পাবে ।” 


মরা কোনো কথা বলেনি । আপন মনেই গান বেধেছে-- 
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মোহি লাগী লগন গুরহ চরনন কণ। 
চরণ বিনা কছ:য়ৈ নাহ ভাবৈ জগমায়া । 
সব সপনন কা । 
ভবসাগর সব সুখি গয়ো হৈ 
ফিকর নহখমোর তরনন কা, 
মীরাকে প্রভু 'গিরধর নাগর 
আপয়হন গুরু সরননকাঁ। 
গান শুনে উদাও কেদেছে॥ ভাত্তরসে মাপ্রুত হয়েছে তার দেহমন । অনহু্ভব 
করেছে মারা সাক্ষাৎ দেবী । দোটানায় পড়ে যল্ুণা পেয়েছে উ্া। একাদকে দাদা 
বিক্রমাজত অপরাঁণকে মীরা । মশরার কাছে আসলেই অন্যরকম অনুভূত জাগে তার। 
নিষ্ঠুরতা ব্রুুরতা দূর হয়ে যায়। ওঁকে বিক্রমাঁজত ক্রমাগত তাড়া দিয়ে চলেছে । 
মীরাকে বিপদে ফেলতে চায় সে, উদা মধাস্থৃতা করে কোনমতে ঠোঁকিয়ে রেখেছে । উদ্দা 
বোঝে মারা রাজনীতিতে অংশ নিতে চায়না, তাব পথ তাগের পথ ভালবাসার পথ ॥ 
কস্তু 'বিক্রমাঁজত বোঝেনা । ওঁকে দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে । উদ্াা কোন খবর 
দিতে অপারগ ॥ বির্ুমজিত খণবাঁরকে ডেকে পাঠান ॥ বণবাঁর এতদিন ধরে এই 
সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। মীরাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার মতলব তার 
অনেকাদনের । বণবীরের পরামর্শ শুনে দণ্ড থমকে গিয়েছিল বিক্রমাঁজত ! অনেক- 
চিন্তার পর অবশ্য রাজী হয়োছিল। বণবীীর বাঁঝয়োছিল কাঁটা সারয়ে ফেলা দরকার। 
মারারও তথন ভাল লাগছে না। 'চিতোরেব অবস্থা ও ভাল নয় । এমন কোন 
মানুষ নেই যাকে সব কথা খুলে বলাযায়। শুধু রাজনীতি আর রাজনীতি । 
ঘুদপ্ড ঈ*বরের কথাও বলার মত সুযোগ নেই । মন্দিরে এখন আর তেমন লোকজন 
আসে না। বিক্রমাজতকে সকলে ভয় করে--আগের মত তেমন করে প্রাত সম্্যার আর 
আসর বসেনা । মন্দির প্রাঙ্গন ভরে ওঠেনা কর্তনের সুরে- বড় ফাঁকা লাগে সব 
কিছ; । মারা ভাবে সেতো কিছচায়নি। নিভৃতে নিরজনে শধ্‌ সেই প্রাণপ্রিয়র 
সঙ্গে সময় আতবাহত করা এই 'ছিল তার বাসনা--তাতেও এত বাধা । চিতোরের 
আকাশে যড়যন্মের বিষ বাছ্প ছড়িয়ে পড়েছে। মহলে গৃপ্তচরের আনাগোনা । 
সকলেরই চোখে সন্দেহ তাকে নিয়ে । আপনজন বলতে আজ তার আর কেউ নেই। 
খবর এসোছল। বিষ প্রয়োগে হত্যার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বিক্রমাজজত ॥ মীরা 
বাস্মত হয়নি । এখন শুধহ অপেক্ষা । গিরধারণর চরণে নিজেকে নিবেদন করেছে 
মীরা । এই তো পরপক্ষার সময়- 
মরা অপেক্ষামান । ভগবানের সঙ্গে পারপূর্ণ মিলনের অনেক বাধাই অপ- 
সারত হয়েছে। অবশিষ্ট যেটুকু আছে সেটুকুও দূর করার জন্য মশরা স্হির নিশ্চল । 
ধারাস্থির হয়ে অপেক্ষা করে, যাতে আরো আবরণ 'ছনন হয়ে যায় -মিলন হয় আরও 
সুসম্পূণণ। অনেক ক্ষদূ্র ক্ষুদ্র পুটির অসংখ্য বঞ্ধনের সমন্টি নিয়ে গঠিত বাবহারিক 
জশবনের গ্লানি থেকে মাস্তি পেতে উচ্ছেল হয়ে উঠেছে তার হায় ॥ তার সাধনায় 
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পৃথিবী এগয়ে চলেছে রূপান্তরের দিকে । তার দঃখের দিনের আকুল প্রার্থনার 
উত্তরে গািরধারী আ*বাস দিয়েছেন ॥ মীরা শুনেছে তাঁর পরম দরিতের বাণা, তার 
অন্তরের সুক্ষত্র চেতনায় ॥ 1তাঁন বলেন -মনে রেখো তোমার অন্তরে আমিই রয়েছি-- 
কঙ্ট পেয়ো না। তোমার প্রাতাঁট চেষ্টা, প্রতোক বাথা, প্রতোক আনন্দ এবং যল্ণা, 
তোমার হাৰয়ের প্রতোক আহবান, আকাও্থা, সুন্দর, মলিন--সকলে মিলে তোমার 
[নিয়ে চলেছে আমারই দ্বাবে-আম অন্তহীন শান্তি পারাবার -_বিরহহীন চিরীমিলন 
ছায়াহীণ আলো--পরমাশীবণদ । 
মরার সাধনা এখন তুঙ্গে । দুবণর গতিতে এগয়ে চলেছে তপস্যার স্রোত । 
দ্বিব্য উপলাব্ধতে সে ভরপুর ॥ ওরা জানেনা । অসম অনন্ত বিশালতা এখন তার 
চেতনায় । মীরা চায় সকল মানুষের কল্যাণ । সকলের চেতনার র্‌পান্তর ॥ নব- 
জীবনের আভষেক ! সে তার পরম দাঁয়তের উদ্দেশে প্রশান্ত করে গায়-- 
ভজন ভরোসে অবিনাশাী, 
মৈতো ভজন ভরোসে অবিনাপাঁ। 
জপ তপ তাঁথ কছব না জান, 
করত মে উদ্াসীরে”_। 
মন্ত্র ন জন্গ কছু এ না জানু 
বেদ পড়থাঁ ন গহকাশী। 
মখরাকে প্রভু গারধর নাগর 
চরণ কমলকী হ* দাসাঁ। 
হে প্রভু, শুধু ভজন ভরসাতেই এএনো বেচে আছি । আমি জপ তপ তীর্ঘযানরা 
কিছুই জাননা । হে প্রভু আমাকে উদাসী কর । আম মন্ত্র জাননা, বেদ পাঠও 
কারান, কাশীও যাইন । ওগো মীরার প্রভু গিরধর নাগর--আমি তোমার চরণ 
ফমলের দাসাঁ। 
ভোরের গস্নগ্ধ সকালে সোঁদনকার কথা স্পচ্ট মনে পড়ল ।॥ বণবশরের পাঁর- 
কঙ্গনার কথা আগেই জেনেছিল মীরা । বিস্তু নিজেকে বাঁচানোর পথ খোঁজেনি। 
এ দেহ নম্বর । দেহের প্রত কোন মায়া নেই তার । এ সংসারে কে কার? গণতার 
শ্রীভগবান বলেছেন 
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ 
নায়ং ভূত্বাভবিতা বানভূয়ঃ 
অজো নিত্য শা*বতোহয়ং পুরানো 
ন হন্যতে হন্যমানে শরণরে ॥। 
বাসাধাস জীর্নাণ যথা বিহায়-- 
নবান গৃহনাতি নরোহপরাণি 
তথা শরশরান হায় জীর্নানানাণান 
সংযাত নবান দেহাঁ 
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নৈনং ছন্বান্তি শস্্রানি নৈনং দহতিপাবক 
ন চৈনং ক্রে'য়ন্ত্যাপো ন শোষয়াত মারত 
অচ্ছেদ্যহয়ম দাোজম ক্রেদ্যোহশোষা এবচ 
1নত্যঃ সব্ব্গতঃ স্থানুরচলোহয়ং সনাতনঃ 
অব্যস্তাদীন ভূতান বান্তনধ্াযা।ণ ভারত 
অবান্তানিধনান্যেব ওন্রকা পরিবেদনা । 
যে আত্মাকে জেনেছে তার আর কিসেব ভয়? মীরার চেতনার 'দিপ্বালয় ধারে 
ধারে পাঁর্কার হয়ে উঠছে। পথ স্পন্ট দেখা যাচ্ছে। প্রতিটি মূহর্ত এাগয়ে 
চলেছে নিশ্চয় থেকে আরও ননশ্য্নতার দিকে । 'গাঁরধারাঁর কাছে গভীর ভান্ত আর 
জসীম নিভ'রতা নিয়ে সাঁনবন্ধি [ভক্ষা চায় সে_ ওগো প্রভু, অন্জান, অন্ধকার দুর 
কর--অন্ধকার যেন তোমার আশীর্বাদের আলোকে আলোকিত হয়, তোমার বিধান 
যেন ঘোষিত হয় দিকে দিকে ॥ তোমাব সঙ্গে চিরীমলনের পথ সুগম করে তোলো । 
জাশ্রয় দাও সকলকে, সকলে যেন একসঙ্গে তোমার দিকে দ্যহাত প্রসারিত করে এগিয়ে 
যায় তোমাবই সঙ্গে একাত্ম হতে। মনকে অন্তমূু্খী করে তোমার কাছে যেন তারা 
দিজেকে পাঁরপূর্ণভাবে সমর্পণ করতে পারে --আমি' যেন লঃপ্ত হয়ে যাই 'তুঁমি'তে। 
মরার চেতনা এখন কৃষ্ণ চেতনায় বিলীন । তার আম" চলে গিয়েছে । তার 
বদলে এসেছে ঈ*বরের পর্ণ চেতনা । সবই তার কাছে সুন্দর, সবই প্রশান্ত, সবই 
তোমাতে পাঁরপূর্ণ দণপ্ত সর্ষের মতোই ভাম্বর। তার সমস্ত হৃদয় জুড়ে এখন 
শুধূই আনন্দ হন্দ বহমান। দয়ারাম পাশ্ডে এসেছে ॥ মারাবাঈ তারই প্রতীক্ষায় 
বসোছল এতক্*ণ॥। সে জানে চরণামূত বলে বিষ এনেছে দয়ারাম । মণরাকে এখন 
শ্র্ধা করে উদ্ানাঈ | দাদাব এই অন্যায় সো হতেই মেনে নিতে পারেনি । দুহাত 
ধরে অনুনয় করেছে এ বিষ যেন সে পান না করে। ীত্তু মীরা শোনেনি। সারা 
বশ্বজজজড়ে এখন শুধু তাকেই এন,ভব করছে মীরা--সামান্য বিষে তার ভয় কি? 
দ্রয়ারামের আনা চরণামৃত দুহাও পেতে গ্রহণ করে-নিঃশেষে পান করেছিল। 
উদ্াবাঈ সৌঁদন কানায় ভেঙ্গে পড়োছল ॥ তাকে সান্বনা দিয়েছিল মীরা । আপনমনে 
পান ধরেছিল 
1বষকণ প্াযালো রানাজণ মেল্যো, 
দেযো মেড়তনীনে পায় 
কর চরণামৃতপা গইরে, 
গুণ গোবিন্দ রা গায় ॥ 
1পয়া িপযালা নাম কারে, 
আউর ন রগ সোহায়-- 
মীরা কহৈ প্রভু গিরিধর নাগর 
কাচো রগ উড়জায়। 
1বষের পেয়ালা রানাজী পাঠিয়েছেন । গোবিন্ৰের নাম করে চরণামৃতরপে 
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তা পান করেছি। আমার কাছে এখন আর কোনো কিছুই শোভা পায়না ৷ মারা 
বলছে হে গিরিধর নাগর--অনিত্য সব ধ্বংস হয়ে যাক্‌। 
উদা অবাক, 'বাস্মত। 'বাস্মত আরো অনেকেই ॥ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে 
মীরা-বিষ তার কাছে অমৃত হয়ে গেছে । নগরবাসণ মীরার সাধনায় অভিভূত । 
গরিন ভোর হতে না হতেই জনে জনে ছুটে এসেছে মীরাকে দর্শন করতে । মারার 
সোঁদকে জ্ঞান নেই। 'নিজে ভাবাবভোরা ! সমস্ত শরীর দিব্য জ্যোতিতে পরিপূর্ণ 
হয়ে গেছে । মীরা সংস্থ। কিন্তু খবর এসেছে দ্বারকার রণছোড়জ 'বিগ্রহের মুখ 
থেকে বিষাস্ত ফেনা নির্গত হচ্ছে । খবর পেশছেছে বিক্রমাঁজতের কাছেও ॥ বণবাঁর 
এবং 'বক্রমাজত দুজনেই অবাক । ফি করবে ভেবে পায়নি । তাদের ছলচাতুর কার্ষ- 
কর ছলনা । বণবাঁর এত সহজে হাল ছেড়ে দিতে রাজী নয়। সেনতুন ফল্দী 
আঁটতে লাগল ॥ তীব্র বিষেও মারার যখন কিছ; হয়নি তখন এমন ছু করতে হবে 
যা থেকে নিস্তার নেই! 
ওকে উদাবাঈ মীরার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছে । সে এখন সারাদিন তার সঙ্গে 
সঙ্গেই ফেরে । কথায় বলে পরশমাঁণর স্পর্শে কচও কাণ্চন হয়ে যায় । উদ্ারও তাই 
হয়েছে । মণীরার সঙ্গে থেকে সে এখন শন্ুতা ভূলেছে । আসন সন্ধ্যায় মান্দির প্রাঙ্গনে 
মণরা সোঁদন গাইছিল--. 
জবতে মোহ নন্দ নম্দন দুটি পয়োমাই 
কহা কহোঁ সন্দরতাই বরনিজ; নাহ জাই। 
কুম্তল কা ঝলকানি কপোলন পরছাই 
মন হু মীন সরবর ত্যজি মকর মিলন আই। 
ভ্রুকৃটি কুটিল চপল নৈন চিতয়ন মে কৌনা 
খংজন ও মধুপ মীন ভুলে মূগছোনা ॥ 
অধর সধর মধুর সথাঁ মঞ্দ মঞ্ৰ হাস? 
ঘসন দমক দামিনি দ্যাত চমকত চপলাসা ॥ 
চারু চিবহক নাঁসকা সংক গ্রীব তান রেখা । 
নটবর প্রভু ভেষ ধরে রূপ জগ 'বিসেবা ॥ 
ক্ষুদ্র ঘাণ্টকা অনুপ নূপুর আতি যাহাই 
গিরিধর প্রভু অংগ অংগ মীরা বলি জাই ॥ 
যখন নন্দ নঙ্দনের ওপর দৃষ্টি পড়ল তার সৌন্দ্যের বর্ণনা কর। যখন কানের 
কুষ্তলের ছায়া গালের ওপর এসে পড়ে তখন মনে হয় যেন মীন সরোবর ত্যাগ করে 
মকরের সঙ্গে মিলত হতে এসেছে । তার ভ্রুকুটি কুটিল চপল আখ চিত্ত ছরণ করে। 
তার দৃষ্টিতে খঞ্জন মধুপান ভোলে মীন ও মগ আপন সম্তানকে ভুলে যায় | তাঁর 
ওহ্ঠ দৃটি মধুর । হাঁস অহুীব সংজ্বর। সংম্র দাঁতগহীলতে বিদ্হাতের চমক । 
গচ্তদ্বয় সংঞ্দর । ধারালো নাসিকা--গলায় তিনটি রেখা । নটবর প্রভু এক এক 
জগতে এক এক 1িবশেষ রুপ ধারণ করেন॥ কটিতটে ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা চরণে অনুপ 
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নৃপ্থর শোভা পাচ্ছে । মারা গারধরের প্রাত অঙ্গের বর্ণনা করছে। 

সে গান শুনে উদ্দা বিহব্ল হয়ে পড়োছিল ! মীরাকে গ্রহণ করোছল গুররূপে। 
সবাক ত্যাগ করে মীরার শ্রণচরণ দুখানি আশ্রয় করে পড়ে রইল উদাবাঈ। 
গোবিন্দকে মনপ্রাণ সমপর্ণ করল । বড় ভাল মেয়ে ছিল উদ্ধা। মীরা ভাবে। 
সহজতা ছিল, বিশ্বাস ছিল । অসুর বংশে সবাই অসুর হয়না । ববির্ুমাঁজতেরই 
বোন উদ্াা, তব কত তফাৎ দুজনার । বড় সাধ জেগোঁছিল উবার একবার গোবিজ্ৰ- 
জীঁকে দর্শন করার | মশীরা খুব স্নেহ করত উদ্বাকে ॥ তার আকুলতা দেখে সোঁদন 
চ্পা চামেলী দুই সহচরণকে গারধারগর ভোগারাঁতর আয়োজন করতে বলে নিজে 
ভজন গাইতে শুর করেছিল সে। রাত ক্রমশঃ গভীর হয়েছে । অর্ধেক রাত্রে দর্শন 
দিয়েছেন শামসুম্দর-_-চম্পা-চামেল” উদ্বাবাঈ সে দর্শনে আভভূত । সকলের সামনে 
বসে প্রভু মীরার সঙ্গে ভোজন করেছেন। মীরা তখন ভাবে 'বভোর। আত্ম 
সমাহিত। 

তখনও বিপদ কাটোন। একাঁদন ভোরে মান্দিরের দরজা খুলতেই নজরে পড়ল 
একটা [বিরাট ঝড় । ফুলমালায় সাদ্জত । রাণা পাঠিয়েছেন । মীরা আনন্দিতা । 
রাণা গোঁবন্দের জন্য মালা পাঠাবেন এতো ভাবাই যায়না । তবে ক রাণার সুমাঁত 
হল ? ঈশ্বর কি এতাঁদনে মুখ তুললে চাইলেন ? মারা কেমন যেন স্তভিত হয়ে যার । 
[কছু বুঝতে পারে না। উদাবাঈয়ের মনে কিন্তু সন্দেহ দানা বে*ধোছল। 'বিক্রম- 
[জতকে সে চেনে । এত সহজে সবাক? সে মেনে নেবেনা ॥ সন্দেহবশে ঝাঁড়টিতে 
একটু নাড়া দেয় ডা । সঙ্গে সঙ্গেই ঝাড় থেকে বোরয়ে আসে বিষধর কালনসর্প। 
ফনা তুলে দাড়ায় মীরার সামনে ॥ মীরা কিন্তু ভাবলেশহীণ । সে যেন শ্যাম- 
সুম্দরকেই প্রত্যক্ষ করছে এমনই তার ভাব । ধ্যানমগ্ হল মীরা । দহ চোখ বেয়ে 
ঝরছে অশ্রঃবার । তার দুম্টির সামনে খেলা করে বেড়াচ্ছে নওল কিশোর শ্যামল- 
বরণ মনোহরণকার ॥ সে অম:ত পারাবারে ভুবে গেছে । অনেকক্ষণ এইভাবে 
কাটার পর ধারে ধারে চেতনা ফিরে এল মীরার । সামনে তো নেই সেই ভগ্লানক 
সর্প। তার বদলে ঝাঁড়িতে রয়েছে কয়েকটি শালগ্রাম শিলা । সপগ্যালি শালগ্রামে 
পরিণত হয়েছে । তাতে সংগ্গন্ধি ফুলমালা জড়ানো । 

প্রজ্জারা ধন্য ধন্য করছে । সকলেই বুঝেছে মীরার সাধনা বিফলে যায়ানি। মারা 
দেবী । শুধ বোঝেনা একজন সে বিক্মাজত । সদাই জাল ফেল।র চেষ্টা তার । 
ঈশ্বরে বিশ্বাসহাীন । 

মীরার মন আর বসছে না। কেবলই বন্দাবনের কথা মনে হয়। বৃজ্দাবন 
তাকে ভাকে। আর নয়ন এবার বেরিয়ে পড়বে সে । চিতোরের রাণা পাঁরবারে অভিশাপ 
লেগেছে। 

প্রজারা রাজী নয়। মারা চলে গেলে চিতোর শূন্য হয়ে যাবে ॥ অত্যাচারী 
রাজার শাসনে এমনিতেই তারা সদা শঙ্কিত । এরপর মীরা চলে গেলে কাকে অব- 
ঞাম্বন করে বাঁচবে তারা । িদ্তু মীরা মানে না। গানে গানে বলে 


ঘ২৯ 


মেরে রাণাজা, মৈ গোবিন্দ গুন গানা-। 
রাজা রুঠৈ নগঞ্স রাখে হার রুঠ্যা কহ* জানা ॥। 
র।নৈ ভেজ্যা জহর পিয়ালা অমৃত কাহপণজায় । 
ডাঁরয়া মে কাণা নাগ ভেজ্যা-_ 

সালগরাম করি জানা ॥। 
মরাবাঈ প্রেম দিয়।না সাঁালয়া বর পানা । 

ওহে হ্াণাজী- আম গোবন্দের গুন গাই ॥ রাজা রুষ্ট হলে নগরে থাকতে 
পাব না কিন্তু হার রুষ্ট হলে কোথায় যাব? রাণাজী বিষের পেয়ালা পাণিয়ে- 
ছিলেন । অমৃত জেনে তা আম গ্রহণ করেছি--ঝহড়তে ঠবষধর কালসর্প গাঁঠিয়ে- 
ছিলেন আম শালগ্রামর্‌পে তাকে গ্রহণ করোছ ! মীবা শ্যাম'লয়ার প্রেসপাগল হয়ে 
আছে। 

মীরা গানে বিভোরা । সা নগরবাপদর চোখে জল ॥ সাধু সন অমৃতধারায় 
[সিন করছে । ভাব অমৃত। এ রসের আস্বাদন মীরাই দিতে পেরেছে আর কেউ 
পারেনি । এমন করে কৃষপ্রেমে উম্মা হতে আগে শেখায়নি কেউ । এ অন্য সাধনা 
অন্য অনুভাতি। 

[দন কাটে। 'বক্রমাঁজত অপম।নত বোধ করে। এত চেম্টাতেও কিছ করা 
যাচ্ছেনা । এ অসহ্য ॥ যেভাবেই হোক মশরকে প্রাণে মারতেই হবে ॥ জিদ ০্পে যায় 
বিকমজিতের । মীরা অনঃরাগীরা মীরার কাছেও খবর এসেছে । সকলে শাঞ্কত । 
বিক্রমজিতকে চেনে সকলে । কাজ হাসিল করতে তার জড় নেই-_ওঁদকে বণবাঁর 
সহায় । মীরা কন্তু আগের মতই ভাবলেশহীন । আসর বসে । আগের মত 
উৎসাহ নেই প্রজাদের । ভয় পায়। মারা অত্যাচারতা হবে এই আশগুকাতেই 
অনুরাগারা শাঙ্কিত। তাদের যা হয় হোক কিন্তু মীরাকে কষ্ট দিলে তারা সহ্য 
করবে কেমন করে ? 

এবার নতুন উপায় বার করল বণবশীর। বিক্মাজতের নাম করে শুলবিছানা 
পাঠিয়ে দিল একদিন । মীরা এখন মাঁন্দরেই থাকে । মাটিতে শোয় । তাই 
রাণাজী শ্রদ্ধাসহকারে পালক পাঁঠয়েছেন মীরাবাঈয়ের জন্য, দূত একথাই বলে গেল ॥ 
পালকের নামে মীরা জানে ফুলের মান্তরণের নিচে কাঁটা আছে ॥ তখন গভাঁর রাত । 
বাহকেরা ফিরে গেছে । মীরা আগের কথা স্মরণ করে আপনমনেই মৃদু হাসল । 
কাউকে কিছ; জানালো না, গিরিধারীর যা ইচ্ছা তাই হোক। পরম নিশ্চিন্তে গা 
এঁলয়ে দিল মীরা পালঞ্কের ওপর ॥ ঘুমিয়ে পড়ল সহজেই । কেউ কিছ জানে না। 
পরদিন সকালে ঘুম ভাঙতে রাতের কথা মনে এল মীরার । কিন্তু কাট কোথায়? 
সমস্ত কাঁটা অপসারিত হয়েছে । তার বদলে শুধু ফুল আর ফুল । ফুলের বিছানায় 
শুয়ে আছে সে। দু'হাত তুলে শ্যামসন্দরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাল সে। কৃত 
জ্ঞতার চিত্ত ভরে এল । শ.লশধ্যা ফুলশব্যায় পারণত হয়েছে জেনে বিক্লমাঁজত সাতাই 
আশ্চর্য না হয়ে পারেনা । তবে কিকোন দৈবা শান্ত ভর করেছে মীরাকে? এবার 
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সে নিজে যাবে- দেখে আসবে আসল রহস্যটা কি? কাউকে কিছু জানায়নি 
বিক্রমাজত । বনবীরকেও না। তবে কিসে ভুল করেচলেছে? মীরা ঞ সাত্যই 
কৃষ্ণ সোঁবকা 2 আগাগোড়া তাকে ভুল বুঝেছে সে? মনের মধো দুবলতা এসেছে 
িক্রমজতের ॥ কেবলই মনে হচ্ছে কোথাও ভুল হচ্ছে, তাব বিচারে ভুল । এবার 
[নিজে গিয়ে চক্ষকণে'র বিবাদ ৬৫৭ কে আসবে -বড় হচ্ছা করছে - 

কিন্তু 1গারধারীর ইচ্ছা অন্য। এত সংজে মীনাৰ পথ ববমুন্ত হতে তিনি 
দেবেন না। মীরা তাকে ভালবাসে । আরো অনেক পরখক্ষা । বাকি এখনও অনেক 
পথ । 


মীরা গায়-- 
শপ সেজ রানাণে ভেঙ্গে 


দীজ্যো মীবা সংশাার -7। 
সাঁজ ভই মীরা সোয়ন গাগণ 
মানো ফুল 'বিছায় 
মীরাকে প্রভু সদা সহাই 
রাখে বিঘণ হটায় । 
ভন্ত ভাব মে নস্ত ডোলও 
গি্ধন পৈ বালি ভাগ ॥। 
মীরার জন্য রাণাজী শল বিছানা পাঠিয়েছলেন । বস্তু সম্ধ্যায় সোট ফুল 
বিছানায় পাঁরণভ হয়েছে । মীরার প্রভু সদাই মারার সহায়, তিনি সকল বিঘ। হতে 
রক্ষা করেন। গিরিধরকে ভাস্তভরে নমস্কার কার । 
এগিয়ে চলেছে মীরা ৷ সামনে অপাম শান্তি পারাবার । বহহ কঙ্ট বহ, পরক্ষা 
বু যেতে হবে থেমে গেলে চলবে না। সম্প্রথায়গত বিভেদ মীরা মানেনা । ঈশ্বর 
এক এবং আদ্বতায় । উপাঁনবদে বলেছেন-- 
ন তত্র সূর্জো ভাত ন চন্দ্রতারকং 
নেমা বিদযুতো ভান্তি কুতোহমগ্রিঃ | 
তমেব ভান্তমনৃভাত সব 
তস্য ভাসা সবণঞদং বিভাতি ॥ 
সেই বর্ষে সূর্ধ প্রকাশ কবেন না। চন্দ্র তারকাও প্রকাশ বরেনা। বিদযুতও 
প্রকাশ করতে পাবেনা । মগ তাহারে কিভাবে প্রকাশ করবে 2-তান নিজে 
প্রকাশমান বলেই সমস্ত বস্তু সেই দাঁতে দাীপ্তমান হয় । 
শতণৈকা চ হবয়স্য নাডান্তানাং মুরধানমাভানঃ সতৈকা। 
তয়োধর্ব মানল্ন মৃতত্বমাত [বিজ্থঙঙন্যা উতক্রমনে ভবন্তি ॥ 
হাৰয় থেকে নিচ্কান্ত একশ একটি নাড়ীর মধ্যে একটি ব্রহ্ধারচ্ধর ভেদ করে নির্গত 
হয়েছে । উতকুমনকালে এই নাড়াকে অবলম্বন করেই সাধক অমতত্ত লাভ করেন। 
ভন্যান্য নাড়ীমার্গে উত্কুমণই সংসারগাতির কারণ । 
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অঙ্গ*ষ্ঠমাঘর পুরহযোহন্তরাতআ্মা সাজনা নাং হৃদয়ে সান্নাবদ্টঃ 
তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদ বেষীকাং ধৈষেন। 
তং বিদ্যাচ্ছংক্রমমৃতং তং [বদ্যাচ্ছক্রমম:তমতি ॥॥ 
অঙ্গ'তঠ পরিমাণ অস্তরাত্বা সকলের হয়েই বিরাজমান । মুঞ্জ ঘাস থেকে শীষের 
মততাকে নিজ শরীর থেকে ধৈযের সঙ্গে পৃথক করবে ॥ এই ভাবেই তাকে শহদ্ধ 
অমৃতস্বর্‌প বলে জানতে পারবে । 
প্রশ্নোপনিষদে অন্বলপনত্র কৌসল্য যখন প্রশ্ন করলেন হে ভগবান কোথা থেকে এই 
প্রণ জঞ্জলাভ করেন? কি কারণেই বা এই শরশরে আগমন করেন ? 'কির্‌পেই বা 
অবস্থান করেন এবং বির্‌পেই বা উতকুমণ করেন ? 
তখন ভগবান নিষ্পলার্দ বলোছিলেন -- 
পরমেশ্বর থেকেই এই প্রাণ জম্ম নেন। ইচ্ছাকৃত কম্ানুসারে শরখরে আগমন 
করেন। মখ্য প্রাণ অপর প্রাণগকে নিজ নিজ স্থানে নিযুন্ত করেন । গৃহ্ায ও 
জননোন্দ্রয়ে _অপানবার়ু নযুন্ত হয়। অপান ও প্রাণের মধ্যে সমান জঠরাগ্রিতে 
খাদা ও পানীয় বস্তুতে সমতা প্রাপ্ত করায় । মুখ ও না[সকামার্গে গমনকারণ স্বয়ং প্রাণ 
চক্ষু: ও করণে অবস্থান করে। জঠরাগ্নি থেকে সাতটি শিখা নির্গত হয়-_ অর্থাৎ 
ইন্দুয় কর্তৃক বিষয় প্রকাশ হয়। 
হরয়াকাশে লিঙ্গাত্মা বাস করেন। হাদয়ে একশত এক প্রধান শিরা আছে। 
তাদের প্রত্যেকের আবার একশত শাখারূপ ভাগকরা আছে । প্রত্যেক শাখানাড়া 
আবার বাহাত্তর হাজার প্রশাখায় বিভন্ত ॥ এই নাড়ীগ্ীলতে ব্যানবায়্‌ বিচরণ করে। 
সৃযুদ্না নামক নাড়ী অবলম্বন করে উদ্ানবায়ু উধ্ৰবগামী হয়ে জীবকে ফলভোগ 
করায় ! 
পঞ্প্রাণ আত্মা থেকে জাত, প্রাণ, অপান সমান উদান ও ব্যান । প্রাণ চক্ষু ও 
কর্ণে অপান পায়; ও উপগ্ছে, সমান নাভিতে, ব্যানকে নাড়ীসমূহে এবং উদ্বানকে 
সুষদ্না মধ্যে স্থাপন করা এই মহখ্য প্রাণেরই কাজ। 
অব্য্ত ব্রহ্ম নিজ ইচ্ছাতেই বান্ত হন। মস্তক তাঁর দযুলোক, চন্দ্রু ও সূর্য তাঁর চক্ষ। 
কর্ণ দ্িকসমূহ, বাক্য প্রকটিত বেদরাজি, প্রাণ বায়, অন্তঃকরণ নিখিল জগৎ এবং 
তার চরণ থেকে পাঁথবাঁ জাত হয়--তিনিই অন্তরাত্মা। পরম পুরুষ থেকে সেই 
ঘ্যলোক জাত হয্ন যার ইন্ধন সূর্ধ। চন্দ্রথেকে মেঘ । মেঘ থেকে পাঁথবীতে 
ওষধ সমূহ এবং ততঃ উৎপন্ন হয় । এইভাবে পহরুষ নারখর মিলনে প্রাণী সমুংপ 
হয়। এই এক অখণ্ড ব্রদ্ধ থেকেই সমুদ্র নকল ও পবণতা্ি উদ্ভুত । এর থেকেই 
সেই মধুরাদ রস উদ্ভূত হয়। কারণ অন্ন ছাড়া 'লিঙ্গশরণর স্থুলশরণরে বাস করতে 
পারেনা । যার ফলে সংক্ষ] শরার স্থলশর]রে অবস্থান করে । অর্থাত ত্্ধু এক ও 
অখণ্ড, ত্রদ্ধ ভিন্ন জগৎ নামে কিছুই নেই ॥ ব্রহ্ষজাত হলেই সকল বস্তুই ব্র্মময় 
কৃষদ্বরপ। 
মীরার আধ্যাআবাথ সকলে বোঝে না। না বুঝহক ক্ষাতনেই। ওরা মীরার 
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ভালবাসা চায়। কৃকপ্রেমে উন্মাদিনী মীরাকে খোঁজে, মীরা জানে । ভাবসাধনার 
পথিক সে। সাধারণ মানুষকে ঈ*বরমুখী করে তোলাই তার ধম"। যে যেমন 
ভাবে পেতে চায় তাকে সেভাবেই বোঝায় সে। সহজ ভাষায় সরল করে । রাস- 
লাঁলার অঞ্তর্ণীহত তত্ব না বুঝলেও পূণরদ্ধা স্বরূপ কৃ্ণকে খোঁজে সকলে । সে 
যেবড় আপনার জন ঘরের লোক । তাকে ভালবাসা সহজ । এমাঁনভাবে মীরাও 
তো একাদন ভালবেসোঁছল নিজের মত করে। ঈশ্বর বোধে নয়। পংপররদ্ষস্বরূপে 
শয়। সে তো সাড়া দিয়েছে। ফিরিয়ে দেয়নি। রাসলণলা শুনতে বহ লোক 
সমাগম হয়-_ 
রাসলাঁলা বড় সুন্দর । আনমন্দময়ের লগলা বৈচিত্র উপলাব্ধর বিষয় পরম 
সত্থময় । রসতত্ব আস্বাদনে সম্প্রদায়গত বিভেদ নেই, তাই নেই কলহের অবকাশ। 
সেই মধুররসে স্বকীয়া পরকায়া বলে দুটি বিভাগ আছে। রসাঁবচারে ভান্তিভাব 
পাঁচপ্রকার । শা, দাসা, সধ্য, বাংসলা ও মধুর । প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাব 
অনংযায়ী সাধনপথ বেছে নেন। যারা শাস্তরসের আঁধকারণ তারা ব্রহ্মপরমাত্মধাম 
যারা সাম্যরসের অধিকারাঁ তারা এশ্বযণ্গত বৈকুণ্ঠধাম, যারা শুল্ধসখ্য বাৎসল্য এবং 
মধখররসের আধিকারা তারা গোলোকধাম প্রাপ্ত হন । ব্রক্ধসংহিতা কোন কোন স্থলে 
চিংশান্ত অবলম্বন পুবক ভগবতলখলার বথা বলেন। 
আনন্দ 'চ্ময়রস প্রাতভাবিতাভি 
স্তাভিয এব নিজরপতয়া কলাভিঃ। 
গোলাক এব নিবস্ত্য খিলাত্মভতো 
গোবিন্দমাদি পূরহষং তমহং ভজামি ॥। 
আনন্দ চিন্ময় রস কর্তুকক প্রাতিভাবিতা, স্বাঁয় চিদ্রুপের অন:র্‌পা চতুঃযান্টি কলা- 
ধদন্তা হাদিনী শাগর্‌পা রাধা ও তৎকায়ব্যহর:পা সখণীবর্গের সঙ্গে যে অখিলাত্মভূত 
গোবিন্দ নিত্য স্বাঁয় গোলকধামে বাস করেন সেই মাদি পৃর্ষকে আমি ভজনা করি। 
শান্ত ও শীল্তমান একাত্মা হয়েও হয়ীদনধ শীন্তবত্ত্:ক রাধা ও কষ্ণরপে পৃথক পৃথক 
ভাবে নিতা অবস্থান করেন। সেই আনন্দ (হয়াদিনশ )ও চিৎ (কৃষ্ণ) উভয়েই 
অঠিস্থা শুঙ্গার রস বত'মান। সেই রসের বিভাব দ্‌ রকম--আলম্বন ও উদ্দীপন । 
আলম্বন 'দ্বাবধ-_আশ্রয় ও বিষয় । 
আশ্রয় হলেন-স্বর়ং রাধকা ও তৎকায় বৃহ্যগন এবং 'বিষয় হলেন স্বয়ং কৃফ। 
সেই রসের প্রতিভাবিত আশ্রঃই গোপাঁগণ । তাদের সঙ্গেই গোলোকে কৃষের নিত্য 
লালা । গোলোকে সর্বদা স্বীয় অনন্তলখলা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃ শোভা পাচ্ছেন। 
যে সকল লালা প্রপণগাচর হয় তাই প্রকট লখলা। সেইভাবে কৃষ্ণের সব লীলাই 
প্রপঞ্ের অগোচরে অপ্রকটরূপে আছে গোলোকে। প্রকট লীলায় কৃফের গোকুলে 
মথধরার ও দ্বারকায় অবস্থান । যে সব লালা এ তিনটি স্থানে অপ্রকট তা বৃন্দাবনে 
প্রকট হয়ে থাকে। 
মারা এমানভাবেই বোঝার । প্রজারা শোনে ৷ ভাবাঁবভোরা মীরার তখন অন্য 
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রূপ--অনা আভবান্তি। আনন্দরস চু'ইয়ে পড়ে তার সমস্ত সত্তা বেয়ে । 

সোঁদন আলোচনা মভা শেষে মান্দরের দ্বার রুদ্ধ করেছে সবে-_-এমন সময় 
বক্রমজিতের উপস্থিতি ॥ মরা জানত না। আপন মনেই শ্যামসু্‌ন্দরের সঙ্গে 
আলাপ করছিল সে। গ্িরধারী এখন বোজই আসেন ॥ কথা বন্লন মীরার সঙ্গে ॥ 
সাধনার এ এক স্তর । নিতাই তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে মীরা । কিন্ত ঘলে পুবহষের 
কণ্ঠস্বর । দ্বাররদ্ধ। বিব্ুমাজত এসেছিল মাঁণার কাছে নিঃসংশয় হতে কিস্তু 
সন্দেহ আরো দঢ় হয়ে চেপে বসল । এত পাতে কার সঙ্গে কথা বলছে সে? গভাঁর 
রাতে মী 'ার ঘরে পুরুষের কণ্ঠস্বর -1বক্রমীঞত আব সহা করতে পারেনা! মাধনার 
গৃগুরহঠায তার জানার কথা নয--সে চেষ্টাও সেকংরান॥ ফিরে গিয়ে কোফিয় 
দাবী করেছিণ। যোগা উত্তব চাই নইলে শাস্ত পেতে হৃস্ব মীরাকে ॥ মীরা 'ন্চুপ 
থেকেছে । বিক্রমাঁজতের মত মহামুর্খকে সাধনা (সাণ্ধির স্তর সম্প্ে বলতে যাওয়ার 
মত ধষ্ঠতা তার নেই । বিক্রমাজত ক্ষ). হয়নি । সাবা রাত্রা জড় মীরাকে 
থ্বিচারণী বলে প্রচার করেছে-সে যে রাণা পন্িবারের অযোগা এবথা জোর গলায় 
ঘোষণা করেছে প্রজাদের পামনে । মারা কিন্তু উত্তেজিত হয়নি একটুকুও। সে 
জানে এ তার প্রাপ্য । তাছাড়া এ পরিঞ্জ্পন। যে বণবাঁল্রে সেটুকু বুঝতে তার কোন 
অসংবিধা হয়নি । মীরা জানে প্রাতীনয়ত তাকে হঝা করবার ষড়যন্ত্র চল'ছল 

তাঁদন। এবার প্রচাশ্যেই করা হবে । সে স্‌যোগ পেয়ে গেছে বণশীর ॥। 'বকুম- 

ভিত তার হাতের পুতুল মান্ন॥ 

1চছুদিনের মধ্যেই খবর এল বিক্রমজিত এবার বণবীব্দে সহায়তায় মীরাহ্ে হত্যা 
করতে বদ্ধ পাঁরকর। বন থেকে এক 'হিংম্্র বাঘকে ধরে এনে খাঁচায় পুরে রাখা 
হয়েছে। 'তনাদন তাকে অভুত্ত রাখার পর মরাকে নিয়ে যাওয়া হবে হংশ্র বাঘাঁটর 
সামনে । মীরা ভাবলেশহখীন । বণবখর নিশ্চিত যে এবাব আর মীধার বাঁচার 
কোন আশা নেই | নগরবাপী স্তব্ধ । শে।কে মুহামান | নগনের উন্মন্ত প্রান্তনে মীরা 
হত্যার আয্লোজন সমাপ্ত প্রায় । প্রহরী এসে মীরাকে প্রবেশ করাণ খাঁচার ভিতরে ॥ 
মীরাও দ্ৃহাত জড়ো করে প্রণাম জানাল সেই 'গাত্ধারীর উদ্দেশ্যে । উত্তেজনাহঠীণ 
শাস্ত সমাহিত প্রস্তরম।ভ্ভ যেন। হাত যোড় বরে সেই হিংস্র পশঃটিব দিকে চাইল 
মখরা- বলল “হে শ্যামসঃন্দর আজ তুমি নসংহবুপে দর্শন দিতে এসেছ ? মীরার 
সাম্নিধ্য বাঘাঁটর হিংস্রতা দূরীভূত হল ॥ নতাঁশিরে মীরার লাছে এসে বসে পড়ল সে। 
মধরা পাদ্য অঘ* দ্বারা নপংহণ্পে তার পৃজা করল ॥ বিক্লমাঁজত এবার সত্যিই 
স্তাভিত- মরা বনরাজের কপালে কুমকুমের ফেঁটা পরাল ॥ গলায় ফুলের মালা । 
পোষা প্রাণীর মত 'হংম্র পশটি গমন করল নিজস্থানে। রাণার চেষ্টা এবারও 
বিফল হল। 

মশরা যে বিপন্নমুন্ত সে খবর যথাসময়ে এসে পেশিছেছে বণবীরের কাছে । বিক্রম- 
জিত হাল ছেড়ে দিয়েছে । সে বুঝে নিয়েছে এভাবে মীরাকে কিছু করা যাবে না। 
অগত্যা শরনাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যান্তর নেই ॥ কিন্তু বনবীর ছাড়বেনা। সেবদ্ধ 
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পারকর, মারাকে সে সরাবেই। যেমন করে হোক। বিক্রমাজত আজকাল কারো 
সঙ্গে কথা বলেনা । একাই থাকতে চায়। তার মনে পারবঙন আসছে। উদা 
এখন মশবার প্রধানা শিষা। মা কারমেতনবাঈও মগরার পথ বেছে শিয়েছেন। 
সারা নগরবাসা মীরার গৃণমুগ্ধ ভন্ত। বিক্রমজিত ভাবে সকহেই 1? ভুল করল ? 
মণরার আসল পরিচয় জানতে চেয়ে কত চেম্টা বত পরণক্ষাইন। করল সে! সব 
পরীক্ষাতেই উভতে গেছ মীরা । বিক্র জিত এবার অসহায় বোধ বরহে॥। এত 
অপন'ন সংদ্বও মীরাতো তাকে কোনো বটুকথা বলোন আজও | বং শব অত্যাচার 
নগরবে মাথা পেতে সহা কছেছে! কোনো প্রাতখাদ পধন্ত বরোনি। 

িক্রমাজতের এ মানাসক দুব্লতার খবর বণবাঁন্রে কাছে পেশছোতে বেশি 
সময় লাগেনি । বিবর্ুমজত থেমে গেলে বণবীরের াবপদ ॥ প্রজারা তাকে ছেড়ে 
দেব্নো । তাই যেমন করেই হোক হাতে রাখতে হবে বিক্রমাজিতকে । বিক্রম জতের 
কাদ্ছ আশে বণবখর । পবামর্শ চালায় | এই শেষবার | চরম পথাীক্ষা | এ পরীক্ষাতেও 
যাঁদ সে উতবে যেতে পারে তবে তাকে দেব বলে মেনে নেবে সে । এমনই হীঙ্গত 
দেয় । বিকনজিতেব দুবলতা অপসারিত ববে। 

থবব এসে পেখছেছে মীরার কাছে । প্রকাশা ঘোষণা । সকলের চোখের সাধনে 
সবজকুণ্ডের জলে মাঁরাকে ডুবিয়ে মারা হবে । বণবশর এখন বেপরোয়া । মাঁরাকে 
ডুবিয়ে মারলে জনসাধারণের মধ্যে তার যে কা প্রাতাক্রয়া হবে সে কথা ভালভাবেই 
জানে বণবীর | দেশবাসীর সমস্ত রাগ গিয়ে পড়বে বিক্রমাজতের ওপর ৷ বণবাঁরকে 
চিনবে না কেউ। এরপর যে বিরুমক্জিতও হারিয়ে যাবে সেকথা তার চে-য় ভাল আর 
কেউ জানেনা । চিরতরে তাকে সারয়ে দেবে বণবাঁর | নিজে ক্ষমতায় বসবে ॥ 

লোবেন মুখে মুখে কথা ছাড়িয়ে পড়ল। গ্াজকুলবধ্‌ মীরাকে জলে ডুবয়ে 
হত্যা; করা হবে । এমন ঘটনার কথা মাথায় আসেনি কারো কোনদিন। সারা 
গণ জড়ে থমথমে আবহাওয়া । প্রকাশ প্রাতিবাদ জানানোর সাহস নেই 
কারোরই । 

সোঁদনের কথা মনে হলে আজও অবাক লাগে । এতথান পারণত বয়গে পেশছেও 
নিজের সেদিনকার সাহসকে শ্রদ্ধা না করে পারেনা মীরা । সেধিন কারমেতনবাঈ 
বাধা (দিতে অনেক চেষ্টা করেছিল বিক্রমজতকে, 'বিস্তু মার কোন কথা শোনোন সে। 
উদ্ধার অননয্নকেও অস্বীকার করেছে । অস্বীকার করেছে সমবেত প্রজার 
আবেদনকেও 

দিনগুলো কেটে গেছে ঝড়ের মত ॥ এ-কধিন শধ্ধু তাঁকেই ডেকেছে মারা । অন্য 
ণকছু চিন্তাও করোন। শুধু সেই চরমক্ষণেব অপেক্ষা । সংরজকুণ্ডের চারপাশ 
লোকে লোকারণ্া । 

যথাসময়ে মারার প্রাণনাশের চেস্টা করা হয়েছে । কিন্তু অলোকিকভাবে এবারও 
রক্ষা পেয়েছে সে। কিছুতেই তাকে ডোবানো সম্ভব হয়নি । এ খবর বিক্রমাঁজতের 
কাছেও পেশছেছে । জেনেছে বণবশীরও ॥ প্রজাদের বিপুল হযর্যনির মধ্য [দিয়ে 
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মন্দিরে ফাঁরয়ে আনা হয়েছে মীরাকে ॥ চিতোরের আকাশে যে বপষ র়ের মেঘ 
ধাঁনয়ে উঠোছল তা কেটে গেছে । বিক্রমীজত এই ঘটনার পর কয়েকাঁণন আর কারো 
সামনে বার হয়ান॥। লঙ্জায় মাথা হেট হয়ে গিয়েছে । মীরাকে নিয়ে প্রজাদের 
সোঁঘন কশ আনন্দোৎসব ॥। তাদের কাছে সেদিন ছিল বড় আনন্দের দিন। 1কন্তু 
মরার কাছে সৌঁদন ছিল বড়ই লাঞ্ছনার ৷ মুখে কাউকে ?িছ? বলেনি কিন্তু মনে মনে 
্থির করে নিয়েছে আর এখানে নয় । বহাাঁদন ধরেই সে লাছ্ছতা। আজ তার 
অপমান চরমে উঠেছে । আর সওয়া যায়না । অনেকাদন থেকেই শ্রীবান্দাবন তাকে 
টানছে । সবই গিরধারখলালের ইচ্ছা । এবাব সময় উপাস্থিত। অবশ্য বন্দাবনে 
যাওয়ার আগে সে একবার মেড়তা ঘুরে যাবে ॥ মেড়তা তার পিতৃত্থান। আর 
একবার--এই শেষবারের মত 'পতৃভীমর মাটি স্পর্শ করে বান্না করবে ব্রজভুমর 
পথে। 

তার বৈধব্য জীবনের তেরো বছর ইতিমধ্যেই কেটে গেছে । তখন ১৫৩৫ খঃ। 
মীরার পাঠানো সংবাদ পেয়ে বীরমদেবজী এসেছেন [চিতোরে । মধরাকে মেড়তায় 
নিয়ে যাওয়ার জন্য । ১৫২৩ খ্‌ঃ গুজরাটের বাহাদুর শাহ চিতোরকে বিধ্বস্ত করে 
দিয়ে গেছেন। দ্বিতীয় আক্রমণ চালানো হয় ১৫৩৪ থৃঃ। এবার ধবংসম্তদগে 
পাঁরণত হয় চিতোর ৷ তখন বিকুমাঁজতের শাসনকাল ৷ মারার লাঞ্ছনার সময় । এর 
পরের বছরেই মেড়তায় ফিরে আসে মীরা মেবার ত্যাগ করে। 

আজও চিতোরবাসীর সে'দিনকার কান্না কান পাতলে শনতে পান মীরা । 
চিতোরের মান:ষ কানায় ভেঙে পড়োঁছল। আজ অনেক পথ আঁতক্রম করে এসেও 
সোঁদনকার মানুষগুলোর আন্তারকতার কথা ভোলোন মীরা-_ভুলবেও না কোনাঁদন। 
চিতোর সোঁদন শোকন্তত্খ । বহু কষ্টে ভ্তবৃচ্দের হাত থেকে মস্ত পেয়েছিল মীরা । 
অনুরাগীদের চোখের জলে সন্ত ?তোরের পাচ্ছিল পথ বেয়ে মেড়তার পথে রওনা 
হয়ে গিয়েছিল সে । তখন উষাকাল। 

মশরার সারাজশবনই শুধু না পাওয়ার কম্ট। অনেক আশা [নয়ে মেড়তায় 
এসোছল মণরা কিন্তু শান্ত মেলোন। জ্োোন্ঠতাত বীরমদেবজীও চেয়োছিলেন মীরার 
সাধন ভজন প্রাসাদ অভ্যন্তরেই সীমাবদ্ধ থাকুক ! জনসাধারণের সঙ্গে 1মশে সাধারণ 
মান্ষের মত নামগান করা মেড়তা কন্যা, অন্যাদকে চিতোর রাজকুলবধ, মধরার পক্ষে 
শোভা পায়না । জয়মলও সেই একই কথা বলে। ভাবে মীর্য। জয়গল তার 
জ্যেঠতুতো ভাই । ছোট থেকেই একসঙ্গে মান্য । তব মানাঁসকতার পারব ন 
ঘটেছে। দিদিকে কত শ্রদ্ধা করত জয়মল--মাঁরাও তাকে স্নেহ করত, প্রাণের চেনে 
বোঁশ ভালবাসত। অথচ আজ সেই জর়মলও চায় মারাকে তার পথ থেকে 
সাররে আনতে । এখানে শারখীরক অত্যাচার নেই কিন্তু মানাসক পাঁড়ন আছে। 
নিজ ইচ্ছামত সাধনপথ গ্রহণ করতে না পারা-সে তো অত্যাচারেরই নানাষ্তর । 
গভীর রাতে ঘুম আসেনা মীরার চোখে । শান্তি পাওয়া তার হলনা । কে শাঞ্তি 
দিতে পারে ? কোন মানুষই পারেনা । চাইলেও না । -মানহবকে ভালবাসলে গধ 
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কণ্টই পেতে হয়। মানুষ মানুষকে কিছু দিতে পারেনা । সম্পক পচে একসময় 
দুর্গন্ধ ছড়ার । মন আঘাত পেয়ে কাদে । আতি আপনজ্রনও পর হয়ে যায়! 
সম্পর্ক বদলায় । ছোট বেলাকার গভীর সম্পর্কও একসমর অনা চেহারা নিয়ে 
ফরে আসে । সে বুঝি আবেকজন। ভালবাসা থাকে সপ্ত হয়ে। স্বার্থের 
পাঁধমাঁটর আসন্তবণে অনুভূতি যায় হারিয়ে । নিজের জীবন দিয়ে দেখেছে সে-- 
জীবনের প্রাতি বাঁকেই অপেক্ষা করেছে কেউ না কেউ যারা তাকে পথ দোঁখিয়েছে। 
কখনও শন্লুবংপে, কখনও বম্ধূরূপে । আনন্দে, বেদনায় মাথামাথি হয়েছে হদয়। 
কখনও সখের সাগরে ডেসেছে কখনও অতলান্ত বেদনায় ডুব দিয়েছে-তব্য তো সে 
হারায়ান। আঁভন্ঞতা তাকে আরও দঢ় কবেছে সাহস জবাগয়েছে। সবই সেই 
আনন্দময়ের লীলা । তাঁরই হাত ধরে ঘুরে ফিরে আবার নিঙ্গ পথে ফিরে আসতে 
পেরেছে সেস্পসেতো ফারয়ে দেয়ান ! একমাহ বন্ধ তো সেই । যে কখনও ফেরায় 
না। কখনও কখনও আভমান জেগোছল, মনে হয়েছে সব মিথ্যে--সব কিছু? ভুল ॥ 
[বিশ্বাস হারাতে হারাতে একসময় প।গল হয়ে গিয়েছিল, সে এক দ:ংসময় গেছে। 
ভোজরাজ, সংগ্রামাসংহকে হারিয়ে সে যখন দ?ঃখে ভেঙ্গে পড়োছিল তখন বিক্রমাঁজতের 
অত্যাচার তাকে পেণীছে দিয়োছল সহ্োর শেষ সীমা রেখায় । আত্মহত্যা করতে 
গিয়েও করতে পারোন। রক্ষা করেছেন গিরধারী। মারা অঞ্তরে তার বাণ 
শুনেছে । সে বলেছে-- “এখনও তোমার অনেক কাজ বাঁক মীরা । এত সহজে হার 
মানবে তুমি? পারাশ্থিতির কাছে পরাজিত হবে? এই 'কি তোমার ভালবাসা”-_- 
জাঁবন মৃত্যুর সে এক সাম্ধক্ষণ । তব বেচে থাকতে হয়েছে! আরো অনেক সহ্য 
করে সহ্যতার প্রাতিমৃর্তি হয়ে জীবনধারণ করতে হয়েছে তাকে ॥ বড় বন্ণা বড় 
কল্ট। 

বংস্দাবনে যাওয়ার দিন আগ্রতপ্রা় । মারার মন এখানেও বসছেনা । মেড়তা 
তাকে শান্ত দিতে পারেনি । সবসময় বড় অস্থির লাগে। মনটানে। কেষেন 
ডাকে । যমুনার তারে শ্যামালক্লা বাঁশ বাজায় । মারা শোনে । সে তার প্বজন্ম 
দেখতে পায় । একা একা গবাক্ষের ধারে বসে প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে গর্ব 
জন্মস্মতি ফিরে আসে তার চেতনার । 

প্াা্পত বৃক্ষ শাখার়-প্রশাখার উড়ে বেড়ানো নানা বর্ণের প্রজাপতির মত তখন 
জীবন ছিল মূস্ত ও স্বাধান। ভ্রজভূমির কুন মৃখর পাখির মত শান্ত দিয়ে ঘেরা 
সে দিনগৃলি ছিল মধুময় । অনেক কাহনী আছে। তথন দ্বাপর যুগ চলছে। 
চলছে শ্যামালয়ার লীলা । মীরা তখন বরসানায় । নন্দ গাঁয়ের এক কৃফসথার সঙ্গে 
তার বিবাহ হয়েছিল খুব ছোট বর়সে। নম্দ্গাঁ-সে তো চতুর চূড়ামাণর লালা- 
গ্ছল। সকলেই কৃফকে ভালবাসে--যুবতাঁ হলেতো কথাই নেই । সেই নন্বণন্দনকে 
ভালোবাসেনা এমন মেয়ে আছে নাকি ব্রজধামে 2 কন্যা বিদায়ের আগে মা তাই 
মেয়েকে কাছে টেনে খুব গোপনে বললেন “শোনো, নঙ্দগাঁয়ে কৃফ কানাইয়া নামে এক 
চতুর চ্‌ড়ামাণ থাকে তাকে দ্বেখামারই সকলে পাগল ছয় । তাই তার কাছ থেকে 
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সবসময় ঘূরে থাকবে । কখনও সামনে যাবেনা এবং ভুলেও কখনও ঘোমটা খ্মলবে 
না। তার মুখ দেখলেই সর্বনাশ |” কন্যা তখনও কৃষ্ণ কানাইয়াকে চোখে দেখেনি । 
তাকে সেচেনে না! তাই মা'র কথা শুনে মাথা হে'ট করে সমাত জানিয়েছিল । 
কন্তু চতুর চূড়ামণির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া কি অতই সহজ? রথ চলেছে। 
মব বিবাহত বরকন্যা যখন বরসানা থেকে নন্দগ্রামে পেণছবে এমন সময় পথমধ্যে 
সংকেত নামক স্থানে কৃ এসে উপস্থিত। প্রেম সরোবরের তারে রথ আটকে দিয়েছে 
কক। সথার কাছে নতুন বউয়ের মুখ দেখবে বলে বায়না ধরেছে। কন্যার মুখ 
তখন ঘোমটায় ঢাকা । তার কাছে এসে মৃদুস্ণরে বলেছে--“আমার জনা কি এনেছ ? 
বধু মুখখানি একবার দেখাও তো । চক্ষু সার্থক করি।” বধুতো লঙ্জায় রাঙা । 
আরো খানিক ঘোমটা নামিয়ে আধাবদনে থেকেছে । ছি ছিকি লঙ্জা? এমন করে 
কেউ বলে নাকি কখনও & মা'র কথা মনে পড়ে গেছে তার ॥ মার সাবধানবান? 
*মরণে এসেছে । ওকে কৃষ্ণসথার কোনো সংকোচ নেই ॥। বলেছে “সথা তোমায় 
জনা তো সবণ্ন অবারত দ্বার। রথের পরদাখানা তোল বধূর মুখ দেখে নাও। 
এত স্বিধা করছ কেন ? শ্যামসংষ্দর তো জানেন যে এরপর 'কি ঘটবে ? তাই মু 
মৃ হাসতে লাগলেন । সথার কথামত ঘোমটা তুলে মুখ দর্শন করতে যাবেন এমন 
সময় বধৃটি বলে বসল তুমি আমার মুখ দেখবে কি? মাথাটা দেখে নাও । বধূটি 
জানলনা সে কাকে প্রত্যাখ্যান করল । কৃষ্ণ প্রত্যাখ্যাত হলেন--রথ থেকে নেমে 
1ফরে গেলেন নন্দগাঁয়ে । রথ চলতে লাগল । 

এ ঘটনার [কিছুদিন পরের কথা । ব্রজমণ্ডলে ভীষণ বর্ষা নেমেছে । ঘন মেঘে 
সুর্য আচ্ছাদিত হয়ে যাওয়ায় চারাদিক অন্ধকার | প্রচণ্ড ঝড়ে বড় বড় গাছ বাড়ি 
আর পাহাড়ের চড়াগ্ীল ভেঙ্গে যেতে লাগল । 

ভয়ে ব্রবাসীরা কাঁপছেন। নন্দ তখন কৃষের কাছে গিয়ে বললেন, “হে কৃফ 
তুমিই এখন সবাকার গাঁত। এই বিপদ থেকে উদ্ধার কর সকলকে ।” কৃফ তখন সহসা 
িশ্বন্তর মার্ত ধারণ করলেন । তারপর এক হাতে গোবর্ধন পর্বতকে মূল থেকে 
উৎপাঁটত করে ছাতার মত করে ধারণ করলেন । বললেন “ব্রজবাসী তোমরা সকলেই 
এই পর্বতের ছন্রছায়ায় এসে তোমাদের আত্মীয় স্বজন, গৃহপালিত পশহসমেত আশ্রয় 
গ্রহণ করো ।” দশক্লোশ ব্যাপী সেই পর্বতের ছন্রতলে সমস্ত প্জপ্রী শোভা পেতে 
লাগল। যারা তার তলায় আশ্রয় নিয়েছিল কেউই বড়ব্‌ান্টর কোন প্রকোপই অনু- 
ভব করলেন না। বরসানা থেকে আগত এঁ নববধূকেও তখন প্রাণ রঙ্ষাথে এ ছবর- 
ছায়ার আশ্রয়ন নিতে হয়েছে । এ গরগোবধনধারাঁ শ্যামসংষ্দরের পণতাম্বর পরিহিত, 
ময়ূর মুকুট শিরে শোভিত এক হাতে মোহন মুরলী সমেত মনোহরণকার? রূপ 
দেখে বধূটি তো আত্মহারা । নিজের কৃতকর্মের জন্য সমস্ত অঙচর তার ছলে যাচ্ছে। 
ক্ুফপ্রমে বিভোরা হয়ে বধঁটি তখন ভাবছে কাকে মূখ দেখাতে মা নিষেধ করে- 
ছিলেন? কি আত্মধাতিনী শিক্ষা । এমন ভুলও কেউ করে? অনুশোচনার দগ্ধ 
হয়ে উঠেছে তার হাবয়। এক ভুলই না সেকরেছে। এখন উপার? এই শ্যাম 
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লৃল্দরই তো তার মুখ দেখার জন্য কত অনুরোধ করোছিল আর সে এমনই হত- 
ভাগিনী যে তাকে ফারয়ে দিয়েছে। 

অপরাধিনী বধ্‌ৃটি তখন করজোড়ে সাশ্রনয়নে ক্ষমা প্রার্থনা করে প্রভুর চরণে 
আশ্রয় পেতে চাইলে তান উত্তব দেন যে দেহ দ্বারা তুমি আমাকে এজচ্মে অবহেলা 
করেছ সে দেহে তুমি আমাকে পাবেনা । অনা জন্মে অবশ্য তোমার সাধনা সফল 
ছলে আমাকে পাবে ।* সেই মীরা । আজ অষ্পন্ট ছবির মত মনে পড়ে । সোঁদন 
কি ভুলই না করেছিল ব্রজবধ্‌টি যার জনো আজও তাকে এমনিভাবে পরণক্ষা দিয়ে 
যেতে হচ্ছে--আরো কত অপেক্ষা কে জানে? সে জন্মেব ব্রজবধ্‌টি সেই যে গার- 
ধারীকে ভালবাসল--তারপর থেকে একমূহহ্র্তের জন্যও তাকে ভোলেনি সে। কত 
লাধনা, কত তপস্যা কত ঝড় ঝঞ্চা পার হয়ে- আজও গিরধারীর প্রেমে রাঙানো তার 
হদয় পথ । সেই পথেই সে আসবে-বলেছিল। আজ শুধুই অপেক্ষা । 

এমন করেই স্মঘত এসে অনুভাতির দুয়ারে ঘা মারে । মীরা হারিয়ে ঘায়। 
মাঝে মাঝেই বাহাক সত্তা লোপ পায় তাব। আজকাল এখন প্রায়ই হচ্ছে । অন্তর 
কেবলই বলে--হে গারধারী তোমার করুণা ভিক্ষা করতে চাইনা । আমার উদ্দেশা 
হল তোমার 'দিকে এগিয়ে চলা । একপা একপা করে যেন কোন না কোনো একাদন 
তোমার কাছে পৌঁছে যেতে পারি। পথ যতই অন্ধকার হোক বাধা যতই দ্‌় হোক 
আমার জীবনে যত কঙ্টই আসক না কেন তোমার নিদেশে আম মাথা পেতে নেব 
একাস্তক চির উত্ধল শান্ত প্রেম চেতনায় । 

কখনও বলে--“কেন এত কষ্ট দাও আমাকে ? কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে ? 
চারাদকে এত অন্ধকার ছেয়ে আছে কেন? এ অগ্নি পরাক্ষা কি কোনদিনই শেষ 
ছবে না?' 

মরার এখন প্রস্তুতিকাল। নিবস্তর গভীরতম সাধনায় ডুবে থাকে মীরা । 
চেতনার অনন্ত বৌচন্র নিয়ে মিশে যায় বিশ্ব চেতনায় তাঁরই চরণে বিলখন হতে। বিশ্বা 
তের কাছে আত্ম নিবেদন - পূর্ণ সমপণ । 

[ঠিক এমনিভাবেই আত্মসমর্পণ করেছিল গোপণরা সেষযগে । কৃফ জানেন তাকে 
দেয় তাদের কিছুই নেই তব পরাক্ষা করেন, বারে বারে। রাশ প্ৰার্ণমায় 
গোপারা এসেছেন তার কাছে । তারা কেন এসেছে তার কাছে সেকথা ভালভাবেই 
বোঝেন শ্যামসুন্দর তব ছলনা করতে ভালবাসেন । অনেক প্রশ্ন করেও যখন 
গোপণদের কাছ থেকে কোনো উত্তর পেলেন না তখন আঘাতের পর আঘাত হানলেন। 
এমন ভাব করলেন যেন কছ:ই বোঝেনানি ॥ বললেন তোমরা কেন এসেছ তা যখন 
বলছ না তখন মনে হয় ব্রঞ্জে কোন অমঙ্গল সংগঠিত হয়েছে । ব্রজ গোপিনীরা নিষ্ঠুর 
ঙ্যামের কান্ড দেখে মনে মনে বলছেন “ওগো নিষ্ঠুর ভ্রজের কোন বিপদ হলে আমরা 
কেন আসব তোমার কাছে? বিপদ ব্রজে নয় বিপদ আমাদের । এই হতভাগনণদের | 
এ বিপদ থেকে একমান্ন তুমিই আমাদের উদ্ধার করতে পার ॥ কিন্তু তোমার বাবহার 
দেখে মনে হচ্ছে তোমার কাছ থেকে কোন সাহাবাই আমরা পাব না। কৃ তখন 
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উপদেশ দিচ্ছেন-_ 
দুঃশীলো দৃভর্গো ব:দ্ধো জড়ো রোগ্াধনোহপিবা 
পাঁতঃ স্মীভিন হাতব্যো লোকেপ্সৃভিরপাতক" 
স্বামী দুঃশীল, দুভণগ্য বন্ধ কর্মশান্তহবণ রোগগ্রস্ত বা ধনহণণ হলেও যাঁি 
পাতক না হন তবে ইহলোক ও পরলোকাকাঙ্ক্ষণ নারীদের [তান পারত্যজ্য নন। 
অস্ব্গযমযশস্য ফজ্গু কৃচ্ছেং ভয়াবহম- 
জঃপুপ্সিতঞ সব্বন্ হ্যৌপপত্যং কুলাস্িয়াঃ 
শ্রবণাদর্শ নাধ্ধ্যানাম্নাসি ভবোহনকীর্তনাৎ 
ন তথা সমিকষেন প্রাতযাত ততো গৃহান্‌ ॥। 
উপপাতি গ্রহণ কুলস্নাঁগণের স্বর্গলাভের পক্ষে অন্তরায় অযশের কারণ । পাতিই 
সতাঁর আরাধ্য | শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও কীর্তনে আমার প্রাত যের্‌প ভান্ত জন্মায় 
সঙ্গলাভে তা হয়না । অতএব সময় নষ্ট না করে এখনই গহে গমণ কর । মনপ্রাণ 
অর্পণ করে পতিসেবা কর। 
কুফর এই উত্তি শুনেও গোপাঁরা নিশ্চুপ । চিন্তা, উদ্বেগ মহভাবের তরঙ্গ উঠছে 
পড়ছে, তব ভাষা বেরোচ্ছেনা সবটাই অনযভুতি। তাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেছে! 
তারা অন্তরে বলছেন “ওগো নিষ্ছুর দয়াল প্রাণধন আমরা তোমাকে ছাড়া কিছুই 
জাননা । আমাদের অন্তর বাহির সবই তোমাময় । আমাদের পাত তুমিই । আমরা 
তোমারই সেবা করতে চাই--তুমি যাঁদ আদেশ কর তবেই তারপরে গৃহে 'ফিরে পাত 
সেবার রত হব। তুমি অত কঠিন হয়ে আমাদের চরণছাড়া কোরোনা-_আমরা 
সইতে পারাছনে । তোমার কথায় বুঝলাম প্রাণের অনুমোদনে হাদয় সাক্ষ করে 
যাকে ভালবাসলাম সে পতি নম আর যাকে কোনাদনও ভালবাসতে পারলাম না, 
স্বপ়েও যাকে দোঁথনা, যার সঙ্গ নিতান্ত পাঁড়াদায়ক তার সেবায় পতি সেবার পন্য 
ছবে--এ বড়ই হাস্যকর কথা । ধনা বিচার তোমার । যাঁদ তাই হয় হোক। ওপপত্য 
ঘোষকেই অঙ্গের আভরণ করেছি । লোকণিন্দায়*ভয় পাইনা । আমরা সত হতে 
চাইনা, তোমাকে কিছুতেই ছাড়তে পারব না। 
ব্যাথা ফুটে ওঠে গানের মধ্যে । মারা গার--. 
প্যারে দরশন দজ্যো আয়- 
তুম বিন রহো ন জায়-। 
জল বিন কমল, চণ্ৰ বিন রজন" 
এসে তুম দেখ্যো বিন সজনণী, 
আকুল ব্যাকুল ফির? বৈন দন, 
বিরহ কলেজো থায়। 
দিবস ন ভুথ নাঁদ নাহ রৈনা 
মুখসু কথন ন আর বৈনা। 
কহা কহ কত বহত ন আরৈ 
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[মল কর তপত বুঝায় ॥ 
ক তরসায়ো অন্তরজাম" 
আয় মিলো কিরপা কর স্বামশী 
মীরা দাসী জনম জনমকণ 
পড়া তুমহারে পার । 
প্রিয়ে রশন দিয়ে যাও । তুমি বিনা থাকা যায় না। জল বিনা কমল, চাঁদ বিনা 
রজনীর মত তোমাকে ছে'ড় থাকতে পার না । আকুল ব্যাকুল হয়ে ঘুর দিনরাত । 
1বরহজহালা অন্তব দগ্ধ করে । িনে ক্ষিদে নেই, রাতে ঘুম নেই, মুখে কোন কথা 
আসেনা । কত কথা বলার আছে বলা যায় না । কেন কম্ট দাও ওগো অন্তরযামশী-_ 
কুপা করে এসে দেখা দাও ওগো প্রাণস্বামশ । মীরা তোমার জনম জনমের দাসী 
তোমার পায়ে পড়তে চায় এবার মধ্বন্দাবনে ॥ মেড়তায় বোশাদন ভাল লাগেনি 
মীরার। পাঁরবেশ পারাশ্থিতি তার অনুকুলে ছিল না । সব বাঁধন কাটিয়ে চলে এসেছে 
বন্দাবনে। তার গারধারাঁর কুঞ্জবনে । চিতোর ছেড়ে মেড়তায় চলে আসার আগেই 
দ্বিতীয়বার আক্রমন চালিয়োছিল বাহাদর শাহ। তখন বিক্লমজতের শাসনকাল। 
সেই যে দুষোগের মেঘ ঘানয়ে উঠল চিতোরের আকাশে এখনও তা পুরোপ্যার 
কাটেনি । বনবাঁরের চক্রান্তে প্রাণ হারিয়েছে বিক্রমজিত। রাজনীতিতে অনেক বদল 
ঘটেছে । মীবাবাঈএর লাঞ্নার জন্য দায়শ 'বক্রমাঁজত ॥ তব কোনাদনও তাকে কটু 
কথা বলেনি সে কারণ মারা জানত সবকিছুর মূলে ছিল বনবীর । বিরুমজিত তার 
হাতের পৃতুল মাত্র । তবহ 'বিক্মাজতের মৃত্যু সংবাদে কথ্ট পেয়েছে__গিরধারী- 
লালের কাছে তার আত্মার শান্ত কামনা করেছে । ক্ষমা পেয়েছে বিক্রমাঁজত । 
বৃন্দবনে এসে আর পিছ? ফিরে তাকায় না মীরা । যা হবার হয়ে গেছে। এখন 
সে পূর্ণসাধিকা। বন্দাবনে আসার সময়-অনেক সহখকর ধটনা তাকে মুগ্ধ 
করেছে । সুদণর্ঘ পথে শ্রীহারর নামে আকৃষ্ট হয়ে বহলোক তার সঙ্গ নয়েছে। 
মখরা জানে কত অজানা পথের বাঁকে রাখালবেশে স্বয়ং শ্রীকফ পথ দোঁথয়েছেন । 
মীরা যেখানেই পেশীহেছে-অপূর্ব ভাবাবেগে মেতে উঠেছে সেখানকার মানুষ | 
কুফনামে পাগল হয়েছে । বৃঙ্দাবনে এসে প্রারই ভাবসমাধি ঘটত । সে সময় আপন 
আঁন্তত্ব ভুলে যেত মীরা ॥ ভাবাবেশে শ্যামাঁলয়ার দর্শন পেত_। সেও আজ অনেক 
ঘনের কথা । 
বৃন্বাবনে পেশি অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে মীরাকে । ব্রজধাম নিত. 

ললাভীম। মীরার সাধনা তো সেই লাঁলাময়ের উদ্বেশেই । 'তার সাধনার প্রধান 
ভঙ্গই সঙ্গীত । সঙ্গীতের মাধ্যমেই সাধনা করে মারা । সে জানে, সঙ্গীতই পারে-- 
অনায়াসে মূল কেন্দ্রে পৌছে দিতে । সঙ্গীতই সাধনার সোপান। ভাবে বিভোর 
হয়ে-_অন্তরের অন্তঃহল থেকে যে সর ওঠে--সেই তো পেশেছে দেয়--অবান্তে। তাই 
গ্লানবেই সে বেছে (নয়েছে__সঙ্গীতই তাকে শা দের। ওরা জানতে চায়। অনেক 
প্রশ্ন ওদের । সাধনা একান্ত নিজস্ব বস্তু। তাকে বাাখ্যা করা যায় না॥। তব? 
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সাধারণ মানুষের অনেক কৌতুহল তাকে নিয়ে । যতটা সম্ভব বোঝাতে চেন্টা করত 
মণরা। কেউ কেউ উপলাব্ধ করে--ভাবের পথে উত্তরণ ঘটে । 

সুরই পেশছে দেয় গন্তবো আতি সহজে । ভারতের সঙ্গীতশাস্্ আধ্যত্মশাস্মেরই 
অন্তর্গত ॥ বিশেষ সাধনাঙ্গ শাস্ত। সেই আদি বিরাট পুরুষের দেহ থেকে প্রথম 
উৎপল্ন হয়োছল সাঁবন্র অথশাৎ ব্রদ্ষচর্য। তারপর প্রজাপত্য বা গায়গরী অধ্যয়নশীলের 
[ন্লরাত ব্রত ও উপনয়ণ বাধ । (৩) ব্রাঙ্গ-ব্রতধারীর সম্বসরের মধ্যে বেদ গ্রহণ । 
(৪) ছন্দসকল। বেদ আবংত্তির লক্ষ একা্কে যেমন ছিল সংযম ও প্রজ্ঞা বর্ধন 
তেমান সে আবৃতিক্রমে- খেলা করত সুরলহরী । তখন সঙ্গীতাবদ্যা আরত্তে আনতে 
হলে ব্রক্ধগ্য অবশ্য পালনীয় হল । পাঁবন্রভাবে জীবন যাপনই ছিল--সঙ্গীত 
সাধনার প্রধান অঙ্গ । এইভাবে জীবনযাপন করতে করতে সমস্ত জীবনটাই হয়ে উঠত 
ছচ্দময় | অর্থাৎ যে ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ছন্দ হত-_সেইভাবেই গড়ে তোলা হত 
জীবনকে ॥ সে ভাব এখন লুপ্ত । পাওয়া যায় না কোথাও । তব কিছ অংশ 
মেলে-__তাই থেকেই পরবতাঁয্গের সাধনার পথ সুগম হয়েছে । সে সময় ছন্দের 
শব্বমাতার সংখ্যানহসারে উপনয়ণের বয়স নিরূপিত হত। উপনর়ণ হত দ্বিজের, 
ব্লান্ধাণ, ক্ষান্িয় ও বৈশ্যের । অগ্নি, ইন্দ্র ও বিশ্বদেব এই প্রিছন্দ। উপনম্নণের বয়স 
[নিরীপত হত গায়ঘী, তিষ্ঠংপ, অন:জ্টুপ, জগতাঁ, পঙান্ত, বৃহতী আদি ছন্দানুসারে। 
পরবতাঁকালে এই ধারা হারিয়ে ণেছে। রয়ে গেছে আনুষ্ঠানিক আচার মান । এখন 
জাতি, বর্ণ বংশগতভাবে প্রচলিত । সে যুগে তা ছিলনা । 

সঙ্গীতশাস্মে শ্রুতি ও স্বর নামে দট শব্দ আছে। ব্যকরণগত অথ" বাদ দিয়ে 
বলা যায় মানুষের শরীরের অন্তর্গত সজনকারণণ শান্ত যোঁট সেটিই কুপ্ডলী পাঁকয়ে 
আছে মুলাধারে ॥ তন্মে যাকে সাপ বলা হয়েছে। সাপ ও কুণ্ডলে যে ভেৰ স্বর ও 
প্রুতিতেও সেইটুকুই তফাৎ । মূলতঃ একই বস্ত-_তবহ প্রক্কাশে তফাৎ । রাগ রাগিনণর 
আলাপ করার সময়-_-ষেসব ধ্ৰানর সাধ্যমতো প্রয়োগ হয়--তাই স্বরে পাঁরণত হয়, 
যেগাঁল হয় না সেগহালিকে বলা হয় শ্রুতি । তারের যেসব যল্ আছে তাতে সম- 
1বভন্ত শ্রুতির পধণয় থাকে | শান্তকে পূর্ণর্‌পে বুঝতে পারলেই 'বোধ' জন্মার। 
প্রত্যেক রাগের এক একটি বৈশিচ্ঠয থাকে । গ্রতোকেরই আলাদা আলাদা লক্ষণ 
আছে। স্বরের জাতি আছে- ব্রা্গণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাঁ৭ । আরোহ অবারোহের মধ্যে 
[য়ে রাগের বিকাশ হয় ৷ রাগের চার অংশ ।॥ উপগ্রাহ, দ্ছায়ণ, সার ও বিশ্রান্তি। 
এগ্ীলর নামই তান । ভারতীয় ছন্দের মূল 'ভান্তই হল মাণা। শীল্তর ক্রিয়াকে 
আমরা ভাগ করি-_-দূুভাবে । একটিকে বলি কাল, অন্যটিকে বাল 'দিক। প্রত্যেক 
গানে কাল নিরপিত হয়্-তাল এবং তানের সাহাযো । অবকাশই ফাঁক। প্রত্যেক 
গানের নিজস্বরপ সেই গানের আত্মা '--মানহষের জীবাত্মাস্বরূপ | এবং সুরকেন্দুই 
পরমাত্মা। সব লয় সেখানেই । 

1কছু না করা অধ নাস্রি্প অবস্থাকে বলে অব্ন্ত। সেই অব্য্তের প্রথম প্রকাশ 
হয় 'নাদে'। তন্দের মনদ্রা বলতে বোঝার নাদের অবরোহ ক্রিয়াতে সাম্টর বিবর্তন 


প্রার্রয়া, তাকেই বলে রাগ। শব্ধাবদ্যার মৃলই সঙ্গত বিব্যা। প্রক্মার মখনিঃসৃত 
ধৰানই বেদ। সঙ্গীত বিদ্যা অন্য সব বিদ্যার মত বের্ঘ থেকেই এসেছে । কুস্তীলন? 
জাগ্রত হলে তবেই না রহস্য পরিভ্কার হয় সাধকের কাছে। তার আগে নয়। তাই 
না প্রকাশের জনা চাই শুদ্ধ আধার | ছন্দময় জীবন । 

যে বিষ্বনিয়মে শব্দ আত্মপ্রকাশ করে সেই বিজ্ঞানের সঙ্গে বৈদিক মানা, গ্রাম 
এবং তাদ্দের অবরোহ প্রণালীর পারপূর্ণ যোগ ছিল । কালচক্রের প্রাতাবধ্বই শব্দের 
অবরোহ | এ প্রাতাবম্বই সুরকেন্দ্র। আর অবরোহ প্রণালীই সান্ট রহস্া। এ 
সুরকেন্দ্রু থেকেই বিশ্ব বাক্ষপ্ত হয় ॥ মৃল থেকে স্বর অনবরত বিক্ষিপ্ত হচ্ছে । যজ্ঞ 
চলেছে । এ যজ্ঞের শর বা শেষ নেই। সেই চিরকালীন ছন্দে অন্তরের অন্ঞঃগ্ছল 
থেকে আদি পুরুষ প্রকট হন--জাঁবভাব চলে যার । 

অন্টাক্ষরী গায়তী ছন্দে সৃষ্টিরই প্রকাশ । একাদশ অক্ষরের গায়তণ মন্ঘই লৃযেরি 
গাঁত পারাধ যার সমর ১১ বৎসর | বোদক যুগের সাধনায় ছিল উচ্চভাব--সে ভাব 
বুঝতে চাই আধ্যাত্মসাধন। 

যাক্সের মতে যাহা দ্বারা মনন করা যায় তাই মল্। বৈদিক মন্বিজ্ঞানের ধারা 
আজ আর তেমন ভাবে প্রগালত নয়-_ নেই সেই ছন্দ । যে সামবেদের ছন্দে সরস্বতাঁ 
নদী নেমে এসেছিল স:উচ্চ পর্বত থেকে সে সৃব আজ্ অবলতপ্ত ) সে সময়কার 
বৈদিক ছন্দ, আবনত্তিক্ম সবই ছিল বিশ্বপ্রকাতির রহসা বঞ্চনা! আরোহ অবরোহ 
একই সংচ্টিক্রমের দুরকম ব্যাখ্যা । বৈদিক যুগে ছিল শততার [বশি্ট যন্ত্র, ক ব্যঞ্জনা 
গল তার । আজ সে সব অবলযৃপ্ত॥ তবু তার কিছ রেশ থেকে গেছে। সঙ্গীত 
দ্যা অনুভব করতে হয় হৃদয় দিয়ে ভাবের পথে । স্বন্ট স্থিতি প্রলয় আবার 
পুনরায় সৃ্ট সবটাই যেন বিশ্বসঙ্গীত। ও* কারই প্রথম আদিধ্বান মহাব্যোমের 
প্রথম প্রকাশ । মহাব্যোমের সেই ও'কার ধ্ৰানতেই হয বিশ্বের সৃম্টি এবং প্রলয় । 
জীবের মায়া সেও ব্রপ্ধো বৃত্ত । তারও মান্রা আছে। মায়ার আবরণ মায়ার মাধ্যমেই 
খুলে যায়। পৃণ“ আত্মীবকাশই মায়ার লক্ষ । এজন্য চাই আধ্যাত্মজ্ঞান। 

সঙ্গগতের মাধামে হাদয়ের বিকাশ ঘটে, আধ্যাত্মজ্ঞান জাগে । সরের প্রাবলোো জড়েও 
জাগে প্রাণ ৷ শৃর থেকেই জড়ে প্রাণ থাকে তবে সপ্ত অবস্থায় । সরতরঙ্গ তারই বিকাশ 
ঘটায়। সুর কেন্দ্রের অরোহ গাঁততে মায়ার শুর হয়--আরোহে তাই ও* তত্ব 
1িলীন হয়ে যায়। মায়াই একং। আলাপে আছে মযন্তির ভাব-ভাবের গাঢ়তে 
উধাও ধার গাঁত- অন্তহীন যাম্লাপথের উদ্দেশে। 

গানের মত সরস উপাসনা আর কহ নেই । এ সাধনার শরুতেও রস শেষেও 
রস। মখরা ভাবে--কিস্তু কজন বোঝে সেকথা ? সঙ্গীতই যে সাধনা ভা মানে কজন? 
এ উপলব্ধির জিনিস । হায় দিয়ে বঝতে হর । বৃন্দাবনলীলা একটি মহাসঙ্গীত 
যার সর অনাদিকাল ধরে বিশ্বে ঝঙ্কৃত হচ্ছে । বহজ্দাবনের যোল হাজার গোপিনী 
প্রতোকে এক একি রাগম্ার্তি॥ ষোল হাজার রাগ সষ্টি করে তারা নিবেদন করেন 
প্রেমাম্পথের কাছে! সে রাগান.ভাতি আঙ্জ বিল! তব সক্ষ চেতনার শত 
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আতিক্রম করে বগ্ঘাবনলীলা অনুভব করতে চেষ্টা করা- প্রচেন্টার পর প্রচেষ্টা । 
অনুভাতর স্তর বেয়ে ঝরে পড়ে--ভাবরস। 

নারদের মতে স্বর ৭, গ্রাম ৩টি মুচ্ছনা ২১টি এবং তান ৪৯টি। এই নিয়ে 
স্বরমপ্ডল । বযড়জ, ধষভ, গাম্ধার, মধ্যমা, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ এই নিয়ে সপ্তস্বর। 
যড়জ, মধামা গাম্ধার এই [তন গ্রাম । বড়জ ভুলোকজাত--মধ্যমা এসেছে ভূবলোক 
থেকে, স্বর্গ থেকে গ্রাম্থার ॥ বড়জ পদ্মপন্রপ্রভ, গাম্ধার কনকাভ পঞ্চম কৃফবর্ণ, ধৈবত 
পধতবণ“, তিনাঁট গ্রামের তিনটি স্থান । ভু ভুবঃ স্বঃ | সপ্তস্বর এবং গ্রাম মানুষের 
শরখরের মধ্যেই বিদামান ॥ বে]ামচক্রে সব সূরই আছে। শরীরের অভ্যন্তরে সাতটি 
স্থানকে আশ্রয় করেই সপ্তস্বরের সৃষ্টি । 

অনাহত শব্দস্য যো ধ্বানঃ | ধ্ৰনেন্তর্গতং জ্যোতিজে[িতরন্তর্গতং মনঃ। তচ্মনঃ 
গবলয় বাত তাঁছফোঃ পরম পদ্ম । 

বাধাশ্‌ন্য সে শব্দ ( অনাহত ধান ) সেই ধৰাঁনর অন্তর্গত জ্যোতি, সেই জ্যোতর 
অন্তর্গত যে মন- সেই মনের যেখানে লয় হয় তাই বির পরম পদ । সঙ্গীত শব্দ- 
ব্রদ্ধের অন্তর্গত ।॥ শ্রোতাও সাধক হতে পারেন যাঁদ প্রকৃতই সেখানে ডুবে যেতে সক্ষম 
হন। বদন শিবের স্থান বিশ-ছ্ধচক্রে । এখানে আছে সপ্রস্বর । সুরকেন্দ্ের সুর 
গ্বর সবই এই গ্ছানে বিদ্যমান ॥। এই চকে “আকাশ বাঁজ। ' বায়ুর সংষ্টিও এই চক্কে। 
অনাহতে নিস্তরঙ্গ ভাবে বারর স্থিত। বর্ণ ও ধ্বানর মূল এই আকাশে বার; 
আহত হয়েই সুরার সষ্টি। 

বায়ুর কার্ষের ব্যাখ্যা চলে না। সব িছ;ঃর মূলেই বান; । বায়ুর 'স্থাতি সব 
খানেই সৃষ্টির শুরহতে আছে আনন্দ । এই আনন্দের উৎপান্ত সহম্্রারে । আনন্দই 
অহংর্‌পে হুকুম দিচ্ছে । সংন্টি তত্বে বলা হয়েছে পবন পরমাণুর সংযোগে মহাবায়র 
সৃষ্টি হয়ে আকাশে স্পন্দিত হতে থাকে । স্পন্দন আছে কিন্তু তরঙ্গ নেই তাই অনাহত 
ধ্বান। স্পন্দনই অনাহতের ধ্যান । জ্যোতিই তার পিষূষ যা সহম্রার থেকে মূলাধার 
পর্য্ত পাঁরব্যাপ্ত। মনের ব্যাণ্তিই হৃদয় আকাশ ॥ অহংরূপ আনন্দই রাগরংপে 
ব্ন্ত _তারই প্রকাখকে বলে রাগনণ। ছয়রাগ ৩৬ রাগিনী। সহরকেন্দ্রকে স্পর্শ 
করলেই সাধনা সার্থক । সুরের অন্তনিণহত রহস্য যে সাধক উপলাব্ধ করতে পারেন 
1তান সঙ্গীত বিদ্যার পাঁরভাষা না জানলেও তার সবাকিছ পাওয়া হয়ে যায় । বোর্দিক 
যজ্ে মহাদেব ও রুষের কথা আছে । উল্লেখ আছে বাকোর চারিটি শঙ্গ, তিনাট চরণ, 
ঘুই মস্তক-ও সপ্ত হস্ত। বৃষস্বরূপ 'ন্রিভাগে বন্ধ মহানদেব রব করছেন এবং মানব 
শরণরে প্রাবন্ট হচ্ছেন। বুষের চার শঙ্গ অথাৎ নাম +আখ্যাত+উপসর্গ+নিপানত 
পসম'স্ট বা শব্বরপ। চরপন্রযন--অতাঁত বর্তমান ভাবব্যৎ। 

মন্ত+দ্বয় নিত্য ও ব্ঞ্জ অথ'ৎ প্রকাশ্য এবং কাধ সপ্ত হস্ত অথাথ ৭ প্রকার 
[বভ'ন্তই ৭টি হাত। ] 

এই শব্দ অথার্থ মহানদেব (প্রহ্ম ) এর সঙ্গে সামাতা বোধ করা অথাধ একাত্ধ 
োধ আনানোই সঙ্গীত বিদ্যার কার্। ধবানকে ভাবের ভঙ্গপীদিয়ে অম্তনিিহিত 
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ভাবকে প্রকাশ করাই সুরের দায়িত্ব । বিশ্বজুড়ে মহাগণীতির ধারা বতমান | সঙ্গীতের 
স্বরকেন্দ্র সহম্রার । অসংখ্য সরেব মধ্যে দিয়ে সহম্্রারে যখন সর এসে মেলে বাসনার 
পিত্ত হয়। ও'কারই আদি স্বর । সব উচ্চারনের মূল সেখানেই নাহত। 
বাঁশীর সুরেই সর স্বর নির্ভূলভাবে নিবৃপিত হত। ভরত বলেছেন গাতা বং যং 
স্বরং গচ্ছেখ তং তং বংশেন তানয়েৎ ৷ বাঁশর সুরে যমুনা উজান বয়েছিল। বৈদিক 
বুগে শততার বিশিষ্ট ধন্মে ১০০ টিবও বেশি--শদ্ধস্বর পাওয়া যেত তা আজ 
লু । ভাবই গানের প্রাণ । কুপ্ডালনীব সজাগ ভাব শুরু হয় নাভিস্থান থেকে । 
তাই নাভি থেকেই সব তোলা বিধেয় । সুর ও শব্দের যোগে যে ভাব ওঠে তা 
হাঘয়ের পরদায় পরদায় ঝঙ্কত হতে থাকে । এ ঝগ্কৃত সৃব সপ কুপ্ডলিনাকে 
জাগিয়ে তোলে । 

নাবীহাদয় স্বতঃই বিকশিত। সঙ্গীত শাস্রের রসাবকাশের কেন্দুস্ছল নারণহাদয় । 
শাশ্তময়ী নারী অতিসহজেই সহরকেন্দ্রুকে স্পর্শ করতে পাবেন । হাদয়ের শেচ্ঠ 
িকাশ-_স্বর গরিমার প্রকাশ হয় নারীহাদয়ে । বন্দাবনলীলা একটি মহাসঙ্গীত-_ 
যার সর অনাদিকাল ধবে বজ্কৃত হচ্ছে । িশ্বমূলে আছেন দৃজন, প্রষ ও প্রকাতি। 
সেই অংশ থেকেই উঠছে 'বিষ্বসুব 1 নারীতে প্রস্ফাটত সুর কেন্দ্রের বিভব,তাই সঙ্গীতে 
সহজেই মংপ্ধ হয় নারী । গায়ন্ী “ছজ্দসাংমাতা |, 

মীরার ভাবসাধনা মূলতঃ সগ্গাঁতকে কেন্দ্র করেই। ভাবই আসল । রসের 
সাগরে ডুব দিতে পাবাটাই বড় কথা তখন সবই বোঝা যায় । চেম্টা কবে বুঝতে 
যাওয়া নিবর্যপ্ধতা। 'কন্তু ভাবরসের পাঁথক খুব কম। মীবা উপলব্ধি করেছে 
বোঁশর ভাগ মানহষই জ্ঞানের পথে যেতে চায় । ফলে আঁচরেই ক্লান্ত হয়ে থেমে যায় । 
কিছ জানতে চেওনা-_-জানতে চাইলেই তিনি আরো দূরে সরে যান। যশোদা 
যেমন বাঁধতে চেয়েছিলেন শিশু কৃষকে। পারেনান নারীত্বের পূ“ বিকাশ মাতৃত্ব । 
পূর্ণ মাতত্বময়ী যশোদা গোপালকে বজ্ধন করার সে কি প্রচেষ্টা । 

একাঁদন আ্গিনায় গোপালকে রেখে গৃহকাজে ব্যস্ত ছিলেন যশোদা । খেলতে 
খেলতে শিশু কৃ হঠাৎ দেখল 'শিকেয় অনেক ননশর ভাড় ঝোলানো রয়েছে । বদি 
করে একটা লাঠি দিয়ে ভাঁড় ফুটো করে তলায় মুখ পেতে দাঁড়য়ে রইল ননাচোরা । 
এভাবে একটির পর একটি ভাঁড় যখন শেষ হয়ে গেল তখন যশোধা এসে হাঁজর । 
ছেলের কাণ্ড দেখে রেগে আগুন । বশোদা ঘড়ি এনে গোপালকে বাঁধতে চেষ্টা 
করলেন। গোপাল "স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বঞ্থনের অপেক্ষায় ॥ কিন্তু যশোদার আর 
বাঁধা হচ্ছে না! দাঁড়টা বড় হওয়া সত্তেও কুলোচ্ছে না। যতবারই বাঁধতে যান ছোট 
হয় ॥ তিনি আরও দাঁড় এনে বাঁধতে লাগলেন কিন্তু প্রাতিবারেই এক অবস্থা ৷ - সমস্ত 
দাঁড় যেন গ্রাস করে ফেলছেন শিশু কৃফ ৷ অবশেষে যশোদা পড়লেন ক্লান্ত হয়ে । এই 
দাম গ্রাস করার জন্যই কৃফের আরেক নাম দামোদর । মায়ের কন্ট দেখে অবশেষে 
ঘওথ হল তার-প্বেচ্ছায় ধরা দিলেন- বম্ধন গ্রহন করলেন ।--ঠিক এই ভাবেই 
ভন্তের কাছে আসেন 'তিনি। জানব বললেই তাঁকে জানা যায় না। সব প্রচেষ্টা 


৩৭ 


ব্যথ হয়ে যায়। তাঁকে পেতে হলে চাই অন্রাগ- প্রেম ॥ তবেই ধরা দেন তানি 
না হলে নয়॥। বতাঁদন তুমি চেষ্টা চালাবে যশোদার মতই বাড়বে ক্লান্তি আর অব- 
শেষে হতাশা । সময় হলে তান নিজেই আসেন সাড়া দেন ভক্তের ডাকে । এজন্য 
চাই অসাম ধৈর্য । 

এত স্বন্দর করে কথা বলে মীরা--শব্দের ঢেউ ভক্তের হাদয়ে আলোড়ন তোলে 
ভাবরসে মাতোরারা বঙ্দাবনবাসী । এমন সহজ করে ভালবেসে তাকে পাওয়া যায় 
এই প্রথম জেনেছে তারা! মারা জানিয়েছে । ওরা ভালবেসেছে। 

শ্রীজীব গোস্বামীর সঙ্গে অবশেষে দেখা হল ॥। চিতোরে থাকা কালীনই শ্রীজাঁব 
গোস্বামীর পাশ্ডিত্য ও ভান্তর কথা কানে এসেছিল। বন্দাবনে এসে আর দেরাঁ 
না করেই চলে এসেছে মীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে । 'কন্তু প্রথমে তান রাজা 
হননি। মীরা দেখা করতে এসেছে একথা শুনেও বলে পাঠিয়োছিলেন যে, কোন 
নারী মুখ তিনি দশ্শন করেননা কাজেই মীরাকে ফিরে যেতে হবে । নাহলে তাঁর 
সাধনায় ব্যাঘাত ঘটবে । মাঁরাবাঈ সেদিন হেসেছিল। অত বড় পণ্ডিতের কাছ 
থেকে সে এরকম উত্তর পাবে আশা করেনি-বলোছিল নিজেকে পুরুষ ভাবেন বলে 
এখনও 'তাঁন এরকম দ্রান্ত ধারণার বশবত' হয়ে আছেন। বৃন্দাবনে সেই গিঁরধারী 
ছাড়া দ্বিতাঁয় পুরুষের আস্তত্ব কোথায়? পুরুষ সেই একজনই । শ্রীজীব গোস্বামী 
যাঁধ নিজেকে এখনও পুরুষ ভাবেন তাহলে বন্দাবন ছেড়ে তার চলে যাওয়াই উাঁচত । 
মীরার এ কথা শুনে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন শ্রীজীব গোস্বামী । এতবড় 
সত্য কথা তো এমন করে বলোন কেউ! জ্ঞানচক্ষু খুলে গেছে তার 1 সাত্যই তো 
বন্দাবনে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় পৃরহষ কোথায় ? এতাঁদন ধরে কি ভ্রান্ত ধারণাই না 
পোষণ করে এসেছেন । অহং ঘুচে গেল শ্রীজীব গোস্বামীর । ক্ষমা চাইলেন 
মারার কাছে-কৃ্ক কথা নিয়ে এরপর অনেক আলোচনা হল। এতাঁদন তর ধারণা 
ছিল তিনিই পরম জ্ঞানী । আজ দেবীস্বরাপনা মীরার কাছ থেকে পরম শিক্ষা 
লাভ করে নবজাবন পেয়েছেন তিনি । 

মাঝে মাঝে গুরু রুইদাসের কথা মনে পড়ে। সেই যে কবে পথ দোখয়ে চলে 
গেলেন আর দেখা হল না। তাঁর কথা মনে হলে চোখে জল আসে । অমন মানুষ 
হয় না। 

[চিতোরের সিংহাসনে এখন উদয় [সিংহ বিরাজ করছে । ববিক্রমা'জতকে হত্যা করে 
বনবীর চেয়েছিল রাজ্য শাসনের ক্ষমতা হাতে নিতে ॥। কিম্তু তা হয়ান। বনবাঁরকে 
কেউই পছচ্ছ করতনা । সে চেয়েছিল রাজ ক্ষমতাকে সখের উৎস বানাতে । কিন্তু 
সাধারণ মানুষ তা হতে দেয়নি । তারা একজোটে পভা করে বনবারকে ক্ষমতা 
থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে । 

1ফাঁরয়ে এনেছে উদয়কে । তখন ১৫৩৮ সাল ! প্রথমে উদয়কে স্বীকার করতে 
চাবীনন বনবাঁর, সকলেই যৃদ্ধের আশব্কা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চিতোরের 
সয়ন্্র গর্ত যখন একান্ত হল তখন চিতোর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল বনবার ! এর, 


রা. 


দিন গভাঁর রাতে আত্মীয় স্বজন ধনরত নিয়ে সে পালিয়ে যায় । তায় আর খোঁজ 
মেলেনি । 

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল মশীরা । উদয় বিপন্মৃস্ত হয়েছে । এরপর মীরাকে 'ফারয়ে 
নিয়ে যেতে চেয়েছে উদ্য়--কিন্তু মীরা যায়নি । তার মন আর এখন চিতোরে 
বসবেনা বঝেছে সে। তব বারে বারে প্রত্যাখ্যান করেছে মীরা । উদয় ব্ট 
পেয়েছে । জানে সেকথা । তব আর নতুন করে মায়াব বন্ধনে জড়ায়নি নিজেকে । 
এর অজ্প কিছযার্দন পরেই বৃন্দাবন ত্যাগ করে চলে এসেছে দ্বারকায় । 

আজকাল আর কিছু ভাল লাগেনা । সারাক্ষণই অন্য কোন ভাবনায় সংযৃস্ত 
থাকে । দ্বারকায় এসে মেলামেশা অনেক কমিয়ে দিয়েছে । এখন একা থাকতেই 
ভাল লাগে । কয়েকাঁদন আগে ধর্ম আলোচনা সভা থেকে ডাক এসোছিল । মারা 
যায়ান। এখন আর আলোচনা ভাল লাগে না। সারাক্ষণই ডুবে থাকে মীরা 
ভাবরসের সাগরে । বৃথা আলোচনায় আব কিইবা প্রয়োজন ? 

ভোজরাজেব কথা মনে পড়ে ॥ মনে পড়ে আরো অনেক স্মৃতি ॥ 

ছোট ছোট কথা, কত কাহিনী । স্মৃতিগুলো আনন্দ দেয়-_পরোনো দিনের 
কম্টের কথা এখন আর তেমন করে বাজেনা । এখন শুধু মানন্দ আর আনন্দ । 

তাঁর কৃপায় এখন সমস্ত অগ্তর ভরে থাকে । ব্যন্তগত সকল সামা মুছে গেছে 
তার। দিব্য আনন্দে সদাই ভরপুর । তিনি আসেন কথা বলেন। মীরা স্পজ্ট 
শুনতে পায় তুমি সব ত্যাগ করেছ- জ্ঞান এমনাক চেতনা পর্যন্তও | হাদ্কে তুম 
তোর করে নিয়েছ তোমারই মত করে ! তোমার প্রেম সব, নিরন্তর বৃহত্তব হয়ে 
তীব্রতর হয়ে জাগ্রত হয়ে উঠেছে । এগিয়ে চল ।॥ শহধুমান্র তোমার জন্যই নয় । 
জগতের কাম্য সেই নবজ্যোতি সব'জীবে প্রমৃত হয়ে উঠুক তোমারই প্রচেষ্টায় । 

মীরা ভাবে মানুষের বাঁহশ্চর জীবন কালের পাঁবনামন্ত্রোতে ভেসে চলেছে । সে 
মনকে আমরা আমাদের স্বরূপ বলে জানি এই পরিণাম প্রবাহের অনার অতাঁতকেও 
সে যেমন জানেনা তেমনি জানেনা সদর ভবিষ্যতকেও। মাঝখানে শুধু বর্তমানের 
সঙ্কষীর্ণ পাঁরসর তাও স্ম:তির আবরণে ঢাকা অনেকটাই । এজাীবনেরও কত স্মৃতি 
তলিয়ে যায় অতলে ॥। ক'জন ধরে রাখতে পারে 2 তব মানুষ বিশ্বাস করে বত 
মানকে। ক্ষনণিক সতাই আমাদের আন্তত্বের পরিচয় কিন্তু এটুকুইতো জীবের কালকৃত 
পাঁরনামের বথার্থ পারচয় নেয় । মানুষের আত্মম্বর;প অজয্ন অমর । নটের একটি 
চাঁরত্রের অভিনয়েই যেমন লালার সমাধ্তি ঘটেনা তেমাঁন একটি দেহের মরনেই মরন 
হয়না আত্মার । অতাঁত ও অনন্ত ভাবষ্যতে জীবসত্ত্ার ব্যাধি থাকবেনা একথা 
অকজ্পনীয় । নিজের প্রাণের তত্ব জানতে হলে ডুব দিতে হয় অনন্ত প্রাণতত্তে। 
এই দেহের পাঁরচয় খজতে হলে অথস্ড প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করতে হয় । কারণ 
প্রত্যেক ক্ষেত্রেই স্মণ্টি প্রকতির নিয়মে ব্যাঁন্ট প্রকৃতি নিম়্াল্িত হয় । অখণ্ড সত্তার 
চৈতন্য ল্মগরে আমরা ভেসে চলেছি নিরষ্তর- নিজেকে মণিত করে তব; সেই চৈতনোর 
অক্কে কতক যোগ আছে মানুষের? জগৎ আমাদের মধ্যেই স্পাচ্ছিত হচ্ছে অথচ 


৩৬ 


মান্য ভাবছে তারা জগৎ থেকে বিচ্ছি । রাসলশলা নিতাই চলছে-_- 

কফ মিলনের আকাক্ক্ষায় গোপাঁরা সদাই পাগল । প্রেমের উন্তল পরকাঙ্ঠা। 
লোক নিন্বার ভয় নেই। ওপপত্য দোষ ঘটবে জেনেও তারা কৃষ্ণ প্রেমে উন্মাদিনণ । 
তারা মধুর রসের নায়িকা । চতুর চ্‌ড়ামণ তব ছলনা করে চলেছেন-_ 

বলছেন--ওপপতো সে দোষ তো শুধু তোমাদেরই নয় । পরনারী সংস্পর্শে 
এলে পুরহষেও বর্তায় । সুতরাং তোমাদের সঙ্গে মালিত হলে আমিও দোষের ভাগণী 
হব। প্রয়জনের ক্ষাতি করতে চাও এ তোমাদের কেমন ভালবাসা? তাই যাঁদ হয 
তাহলে তোমাদের এ ভালবাসার অর্থ আমি বৃঝতে পারছিনা ॥ সঙ্গলাভকেই যা 
ভালবাসার সার্থকতা মনে করে থাক তবে ভুল করেছ । অঙ্গে অঙ্গে অনুরাগ বাচ্ধ 
পায়না পায় ভালবাসার মাধূর্ষে। এতই যখন ভালবাস আমাকে--তখন 'নিরঙ্তর 
আমাকে ধ্যান কর আমার কথা নিয়ে থাক। গৃহে ফিরে যাও- আমার সঙ্গ লালসা 
কোরো না। 

শ্রীকৃষকে ঘিরে প্রজাঙ্গনারা অধোম:খে দাঁড়িয়ে আছেন । কোনো কথা নেই। 
অন্তর ফেটে যায়। চোখের কাজল ধুয়ে যাচ্ছে অশ্রুধারায় । বসন সিম্ত। কণ্ঠ 
রুদ্ধ শ্রকৃষের বাঁশীর ডাকে তারা পাগাঁলনীর মত ছংটে এসেছে । সবধম' পাঁর- 
ত্যাগ করে তারা ভালবেসেছে শা।মালয়াকে । নমতমুখে তারা মাটিতে আঁচড় কাটছে 
আর মনে মনে বলছে হে ধারন্রী এসে আমাদের দশা দেখে যাও । শোনো কি 
উপেক্ষার বাক্য । দেখি কেমন করে তুমি সব্বংসহা নাম বজায় রাখতে পারো ॥ 
আমাদের এই দ্শায়- তোমাকেও সব্বংসহা নাম পারত্যাগ করতে হবে। এ 
লাঞ্ছনা অসহনীয় । হেভুমি সীতা জননী । দৈবকী তোমার কোলে আশ্রয় পেয়োছিল 
আজ দয়া করে আমাদেরও আশ্রর দাও। আর ব1চি না। 

তরঙ্গের পর তরঙ্গ আসে । গোপিনীরাও ভাবতরঙ্গে দোল খায় । তবু তারই 
মধ্যে একজন গোপা মুখ খালেছে। 

শ্রী গোপ্য উচুঃ 
মৈবা বিভোহহ্ণত ভবান: গাঁদতুং নৃশংসং সন্তাজ্য 
সব বিষয়াংস্তব পাদমুলমৃ। 
ভন্তা ভজস্ব দৃরবগ্রহ ! মা তাজাস্মান দেবো 
যথাদি পুরহযো ভজতে মুমুক্ষাণ ॥। 

তাদের অন্তরের ভাব হল-- 

হেপ্রভু। আপাঁন এইরকম িষ্ঠুর বাক্য বলতে পারেননা । আমরা সবাঁকছ? 
পারতাযাগ করে তোমার চরণের সেবা নিয়োছ! সুতরাং মুমুক্ষ্‌ ব্যান্তকে আদ 
প:রহষ দেব ধেমনভাবে গ্রহণ করে থাকেন সেইভাবেই আমাদেরও গ্রহণ কর ।॥ আমাদের 
ত্যাগ কোরোনা । তুমি তো অনেক ধর্মোপদেশ দিয়েছ সব শুনেছি ॥ তুমি বলেছ 
নারণর ধর্ম পাঁতসেবা, সম্তান পালন । তোমার এই উপধেশ নঃসম্দেহে মূলাবান । 
তুমি ষে এত ভাল ভাল কথা জান তা আজই প্রথম জানলাম ॥ কিস একটা কথা 
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জেনে রাখো তোমার এই উপদেশের যোগ্য পান্নী কিন্তু আমরা নই। বাঁদ প্রশ্ন কর 
যে নিয়মের নৌকায় চড়ে শত শত যাত্রী পার হচ্ছে দিবারাল আমরা কিভাবে তার 
ব্যাতক্রম হলাম তাহলে বাল শোন-_সংসার পথের যাল্লীর জন্যই উপদেশের প্রয়োজন । 
গন্তব্যন্ছলে যেতে হলে পথে অনেক বিপদ আছে তাই সেই বিপদের হাত থেকে রক্ষা 
পাওয়ার জন্যই ধর্মশাস্ত্ের এই সৃমধহর উপদেশগৃলি । তাই যারা জাঁবন পথের 
পাঁথক তাদেরই এই সকল ধর্মের অনুশাসন মেনে চলার প্রয়োজন আছে । কিস্তুষে 
আর পথক নয়। যে পথ ছাঁড়য়ে গন্তব্যস্থলে পেশছে গেছে-যে আর যার নয় 
তার আর উপদেশে কি কাজ? আমাদের যারা শেষ সব কিছ পার হয়ে আমরা 
এখন তোমার কাছে এসে পেশছেছি। আমাদের লক্ষ তুমিই । এখন যা প্রশ্ন কর 
--ষে তুমিই সে আমাদের গন্তব্যস্থল তা কি করে বুঝলাম তাহলে বলি- জপবের 
গন্তব্যস্থল কোথায়? সেখানে গেলে জীবের আর কছ পাওয়ার বাকি থাকেনা ॥ 
[যিনি সবচেয়ে 'প্রয় বন্ধ, যান অন্তরে থেকে সকল বেদনা অনুভব করেন, অন্তযমিধ 
[তাঁনই পরমস্থান | সেই স্থান ষে তোমারই পাদপম্ম একথা জানতে ধমণলোচনার 
দরকার হয়না । তুমি যে পরমপ্রিয় বম্ধু একথা আমরা অনেক আগেই জেনেছি। 
অনভীঁতর চেয়ে বড় শাস্ত আর কিছ নেই। 

[ক গভীর বিশ্বাস কি ভালবাসা । একেই বলে প্রেম ॥ ভালবাসা য়ে সেই 
পৃণ্রক্ষাকে কত কাছের করে নিয়েছিল গোয্লালিনীরা 1 যাদের প্রেমের কাছে স্বয়ং 
লক্ষনীতিও হার মানতে হয়েছিল । 

ভাগবতে আছে-_ 

রাজা পরণীক্ষং শৃকদেবকে প্রশ্ন করছেন কৃষফর্‌পণী নারায়ণ যখন বন্দাবনে গোপ 
কুলে গোপাল হয়ে অপ্রকট লালা করলেন তখন শহধ্‌ জগোপারাই রাসম্থলে স্থান 
পায়। কিন্তু কোন সাধনার ফলে দেবকনটা, মূণিকন্যা ও নাগকন্যারা শ্থান পেল 
তা বলুন। তখন ধাষ বললেন সেদিন রাসলণলায় যারা যোগ দিতে পেরে ছল 
তারা ছিল নত্যাসদ্ধা, কূপাসদ্ধা ও সাধনাঁসন্ধা। যে শতকোটি রমণাঁরা রাসলীলায় 
অংশ নেয় তার মধ্যে ষোল সহম্র ছিল প্রধান এবং তাদের মধো আবার সবলক্ষমীময়া 
দেব শ্রীমত ছিলেন সব্প্রধানা । এই যোল সহম্র রণশ ছল নিতাসিঙ্কা॥ কারণ 
গোলোকে একাদন নারায়ণ নিজ অঞ্গ থেকে তাদের স্াঁন্ট করেছিলেন । তারাই 
লীলা করার জন্য ব্রজভূমিতে জন্ম. নেন। 

যেসব দেবকন্যা, মৃনিকন্যা ও নাগকন্যা পৃব্জল্মে বিষুর সঙ্গে মিলিত হবার 
বাসনা পোষণ করে ক্ষণীরোদ সমুদ্রের তটে তপস্যা করে তারা ছিল কৃপাসিদ্ধা। তাদের 
আরাধনায় তুষ্ট হয়ে বিষু কুপা করে তাদের বর দেন দ্বাপরের সাঁম্ধকালে আম যখন 
লালা করব তখন তোমরা আমার সঙ্গ দেবে 

রাম অবতারযুগে ঘণ্ডকারণো যেসব মৃণিকন্যারা রামের সঙ্গে রমণ করতে হচ্ছা 
করে তাদের,রাম একই কথা বলেছিলেন । তারা ছিল সাধনাঁসন্ধা। 

এছাড়া অপ্রধানা রমণীরা নিত্যাসঙ্ধা ষোড়শ সহম্র সখাঁধের অনুগত হয়ে তাদের 
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সেবা করতে থাকে। এইভাবে নিত্যসিদ্ধা, কপাসিদ্ধা ও সাধনাসদ্ধা রমণারা সকলেই 
কৃফগতপ্রাণা হয়ে পাঁতিভাবে তার ভজনা করতেন । এদের মধ্যে প্রধানা গোপণ 
ছিলেন রাধারাণণী । 

শুকদেব বলছেন--. 

নারায়ণরূপী কৃষ্ণ একাধারে নিগুর্ণ, সৎ ও আনন্দময় ॥। তিনি সত্ব, রজ, তম 
গুণের বশবতাঁ হয়ে সজন পালন ও ধ্বংস করেন। 

এর থেকেই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ) মাৎসয" ইত্যাঁ 'রপুর উৎপাত্ত হয় ! 
এগাাঁল সবর্জীবের আধার কৃফরপণ নারায়ণেও আছে । তাই কাম, ক্রোধ, ভয়, ভান্ত, 
ম্পেহ, বম্ধবত্ব প্রেম যে যেভাবে তাকে আরাধনা করে সেভাবেই তাকে পায় ! 

কন্তু যে মধুরভাবে ব্রজগোপাীরা কৃফকে লাভ করেন সেই প্রেমভাবই হল 
সবশ্রেষ্ঠ । 

লক্ষনীর এক অংশ রাধারপে মর্তে এসে জন্ম নেয় এবং অন্য এক অংশ বৈকুণ্ঠে 
থেকে যায় । কৃফের বাঁশির সুর শুনে বৈকুণ্ঠবাসিনী লক্ষমীর মনেও রাসললা 
করার বাসনা জাগে। লক্ষীদেবী গোপনে তপস্যা শুর করেছেন জানতে পেরে 
কুক তাকে কাছে আসার জন্য মনে মনে আদেশ দেন । কৃষ্ণ তখন লক্ষননীর মনের 
বাসনা জানতে পেরে জিজ্ঞাসা করলেন ॥ “বৈকুণ্ঠ ছেড়ে এলে কেন তুমি ? লক্ষমী 
বললেন “তোমার বাঁশি শুনে আর স্থির থাকতে পারলাম না! বৃন্বাবনের রাসলীলা 
দেখার বড় বাসনা হল।* কৃষ্ণ বললেন “এই লীলা দেখার আঁধকার একমারর গোপাঁ- 
দেরই- তোমার সে আঁধকার নেই । একান্তই যাঁদ দেখতে চাও তবে গোপণভাবে 
ভাবিত হয়ে গোপাঁদের পিছ; পিছ যেতে হবে তোমাকে । লক্ষীদেবী তখন সজল 
নয়নে বললেন 'এঁক কথা শোনালে প্রভু ঃ আমি তোমার প্রধানা মাহষা হয়ে গোপাঁ- 
দের পিছ; ছা যাব এ ি করে সম্ভব? অনেক অনুরোধ করা সত্তেও কিন্তু কফ 
[কছতেই রাজী হলেন না! এবং লক্ষী বৈকুণ্ঠে ফিরে গেলেন । ব্যাসদেব এই 
কথাই বলেছেন কিন্তু অন্য মতে আছে লক্ষমীদেবী অনেক কাকুতি মিনতি করে রাস 
দেখার অধিকার লাভ করেছিলেন ! কৃষ্ণ অনেকবার বারণ করা সত্তেও লক্ষমীদেবাঁ 
মানলেননা । আঁভমানভবে তান সব গহনা খুলে ফেলতে লাগলেন । চুল খলে 
অবশেষে মাটিতে এলিয়ে পড়লেন ! তাই দেখে কৃষের বড় কষ্ট হল। লক্ষমীকে 
কোলে তুলে নিয়ে তার ধৃূলিধূসারত অঙ্গাট নিজের পাঁতাম্বর দিয়ে মৃছিয়ে দিলেন 
অবশেষে কমলার রাস দেখার অনুমাত মিলল তবে অব্যন্তভাবে দেখতে হবে এই শ্মির 
হল! এরপর অব্যন্তভাবেই লক্ষী রাসলণলা দর্শন করেন! 

এতো গেল ভাগবভের কথা । মারা প্রাত মৃহর্তেই অনুভব করছে রাসলীলা ! 
বশর সুর আজকাল আর ঘরে থাকতে দেয়না । কেবলই ডাকে ॥ মনয় হয়ে 
এসেছে আর দেরী নেই। বৈকুণ্ঠের 'নিত্যধামে আছে আনন্দ জ্যোতির পণোচ্ছাস 
তারও পরে আছে লোকোন্তর আনন্দের দিব্যভীম । মানুষের শরীরে আত্মা নেছে 
এসেছেন জঙ্মের পথ ধরে সশ্‌ষ্টর আগুনা বেদ্কে--যুগ গকে ম্গাক্ত্রে আবর্তিত 
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হরে চলেছে মানব জাতির প্রগাঁতর তপস্যা । শ্হধ্য [িশ্বোতীর্ণ মাহমাতেই নয়-্ 
নানাভাবে 'তান চান তাঁর নিত্যাসন্ধ আনন্দস্বভাবের অনুভব ॥ চ্ছযলদেহের কারা- 
গারে নিজেকেই বঙ্দী কবেন তান । আলো অন্ধকারের মধা দিয়ে আনন্দ বেদনায় 
ভাসতে ভাসতে ফুটিয়ে তুলতে চান সত্যও আনন্দের পাঁরজাতপন্প ! কখনও নিজেকে 
আবৃত কবে কঠোর সাধনায় সে আববণ ঘুচিয়ে পেতে চান আত্ম আবিষ্কারের 
আনন্দ। তাই সাধনপথের কচিৎ স্খলন সম্টির আভশাপ নয়-_দেবশান্তর সহায়তা 
লাভ। প্রকীতির অনা জ্যোতিশান্তর এক ক্ষত্র অংশরূপে আবদ্যারূপে আসে 
পরমা কখনও বা। কিন্তু পূ'রাক্ষী শ্ঘিতিতে আবিদ্যার স্থান নেই | প্রমাথ একটা 
সাধারণ বৃত্তি মার তার বেশি কিছ নয় । কিন্তু সকলে সেকথা বোঝেনা ৷ মাঁরাও 
আগে বোঝেনি এমন করে | এখন গারধারণই বুঝিয়ে দিয়েছেন । সত্যকে আপেক্ষিক 
অর্থে ধরলে সে সিদ্ধান্তের মধ্যে থাকে পক্ষপাত। আলো না থাকলে ছায়াও নেই। 
তবে আলোর প্রকাশের জন্য ছায়ারও নেই কোন অবশ্ন্তাবাঁতা । 

আসল কথাই হল আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞান আসে সাধনাকে অবলম্বন করে। সে 
জন্য চাই স্গূর; । সদগুর সকলের ভাগ্যে জোটেনা । টানের প্রাবল্য থাকলে 
অনেকসময় মেলে । মখরা অনেক ভাগা করে রুইদাসকে পেয়োছিল । সবই সেই 
গারধারণর দয়া । রুইদাস ছিলেন রামানন্দের শিষ্য । অলসানরঞ্জনের উপাসক। 
সম্প্রদারগত ব্যবধান কোনাঁদনই তার সাধনাকে রুদ্ধ করতে পারেনি । তবদ সম্প্র- 
দায়গত ধিভেদের কথা অজানা নয় তার ! মারওয়াড়ের রাঠোর কুল নিম্বাক সম্প্র- 
দায়তুত্ত বৈষব। তাদের মধ্যে প্রথা ছিল [ববাহ ও যজ্ঞোপবশীত সংস্কারকালে বৈফব 
মন্দে দশক্ষা নিতে হত। কুল প্রথান্‌সারে বিবাহের সময় নিদ্বাক মতে দীক্ষা হলেও 
[বিবাহের পর রূইাসের কাছে দীক্ষা নের সে। 

রামানন্দ সম্প্রদায়ে গিরিধর গোপালকে ইন্টভাবে উপাসনা করার কোন রাঁতি 
ছিলনা একথা সত্য । তবুও রূইদাসকে গুরুরূপে মেনে নিতে কোন ছিধা হয়নি 
তার। সেই শুর থেকেই সংস্কারমুন্ত মন দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন সেই অলস 
নিরঞ্জন আর তার প্রিক্র গিরধারীর মধ্যে কোন ভেদ নেই। ঈশ্বর এক। সারা- 
জশবন ধরে একথাই বোঝাতে চেয়েছে সকলকে কিল্তু পেরেছে কি? সংশয় জাগে । 
সংস্কার ত্যাগ করতে পারে ক'জন? ক'জন পারে সাঁত্যকার ভালবাসতে? মারা 
উপলাহ্ধ করেছে মানুষ এখন আর মানুষকে তেমন কবে ভালবাসতে পারেনা ! 
সঙ্কণ্ণতা এসে গেছে মানষের মনে। স্বাথশীসন্ধির তাগিদে সকলেই সকলের 
ওপর বঙ্বাস হারিয়েছে | কিন্তু ক্ষার প্রেমই তো বৃহতের সন্ধান ঘের ! মান'যকে 
না ভালবাসলে ঈশ্বরকে সে ভালবাসবে কেমন করে ? নিজেকে 'দতে পারাটাই সব- 
চেয়ে সার্থকতা-_-পাওয়াটা বড় নয় । নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারায় মধ্োই 
আছে প্রকৃত শান্ত যা পেশছে দেয় চরম সত্যে। এসব কথা আজকাল আর কেউ 
শুনিতে চারনা ॥ অনেকেই ব্যঙ্গ করে। তব? বিশ্বাস রাখে সে, মানবষের একাধন 
আসবে যোদন সবীবদবাসটুকু সে অর্পথ করবে তাঁর চরণে । নাহলে যে ব্য হয়ে, 
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বাবে সবকিছ । তিনি যে মিথ্যা হয়ে যাবেন! সে তো হতে পারেনা কিছৃতেই । 
সাধনার পথ বড় কঠিন। জাঁবন দিয়ে উপলাব্ধ করেছে মীরা । তাই তো 
পরিণত বয়সে লিথেছে- 
জ্যো মৈ এসা জানত 
প্রেম কিয়ে দৃঃখ হোয় । 
নগর টিররা পাঁটাতি 
প্রেমনাক জৈকোয় ॥ 
আমি যা আগে জানতাম যে ভালবাসার এত বল্গুণা তাহলে সকলকে জানাতা্গ 
কেউ যেন এ পথে না আসে। 
সাধনার শুরহতে “আমি তোমার” ভাবটিতেই নিহিত থাকে--সমস্ত সত্তা অন 
ভ্ুতি। হে প্রাণনাথ তুমি দয়া করে আমাকে আপন করে নাও। কিন্তু 'দ্বিতায় স্তরে 
ভাব বদলায় । তখন “তুমি আমার”-_হে প্রভু, তুমি আমারই, যতই যন্ণা দাও তবঃ 
তুমি আমার । প্রথম ভাবটি তদীয়া রাঁতি দ্বিতশয় ভাবটি মদশয়া রতি । মদীঁয়া 
তই ব্রজের ভাব। 
ধমের ব্যাখ্যা যুগে গে বলায় । তার কথাও এর পরবতর্ণকালে হয়ত বলা 
হবে অন্য গলায় অচেনা সুরে । তবু সত্য একটা থেকেই যায়। তার ধারণা 
মান:ষের চেয়ে বড় ধর্ম আর কিছ? নেই | ধর্মের চেয়ে মানৃষ অনেক বড় ।॥ মানুষের 
হাতেই বহ সৃষ্টি হয়েছে । ধর্মও তারই মধ্যে একটি! ধর্মের আচার, বালি, 
অনচ্ঠান, অন্ধসংস্কার এসবের কোনটাতেই তার আগ্রহ নেই । রাষ্টের ভান্ত ধমের 
খাঁটিতে গড়ে ওঠার অর্থই হল আকাশে প্রাসাদ গড়া । হিন্দ, মঃসাঁলগ, খুশম্টান 
সবাই এ শ্ন্য আকাশের দিকে চেয়েই তাদের ঈশবরকে খোঁজে মহাশ:ন্যর দিকে 
তাকিয়ে_যারা সাহস পায় বল মগয় করে তাদেরও আশ্রয়স্থল এই মাটি । মাঁটিই 
মানধযকে শেষ আশ্রয় দেয় ঘর বাঁধতে শেখায় ধর্মতত্ব অনুভব করায় । আকাশ চির 
দিনই শুন্য থাকে। সম্প্রধার়গত পাঁরচয়টাই ধর্মের প্রধান বাধা । পাঁরচয়টাই 
বঙ্ধন। একবার সে পরিচয়ের আবরণটুকু খসে পড়লে সব কিছ: পাঁরছ্কার হয়ে 
বায়। তখন আর কোনো বাধা থাকেনা । এ দেশের প্রধান স্থাপত্য আর ভাস্কর্য 
শিজ্পে কোনো শিষ্পীর নাম নেই। কণীর্ত রেখে নাম মুছে দেওয়াই এ দেশের 
সংস্কত। 
আসলে িশ্বসৃঁজ্টর লীলা যতাঁন মানাঁসক ও নোতিক বচারের মাপকাঠিতে 
ওজন করা যায় ততদিন এর প্রকৃত মূল্য জানা যায়না । সৃচ্টিকে তুলতে হবে অনেক 
উধ্র্বে তবেই এই সান্টলীলার অথ খুজে পাওয়া যাবে । সেজন্য চাই সত্যের মধ্যে 
প্রবেশ করার আকুলতা ॥ সময় লাগবে, ধৈর্য চাই । হয়ত পথের শেষে নাও পেশছনতে 
পার--ক্ষতি কিঃ জাঁবনের কোন কিছুই ফেলা যায় না । যাঁদ সাঁত্যই কোনাদন 
একমূহনর্ণের জন্য এসেও তাঁকে চেয়ে থাক তবে তা্নই পথ দেখাবেন ॥। পাহাড়ের 
গা বেয়ে টিপাঁটপ করে ঝরে পড়া জল আজ হয়ত তেমন কোন পরিবর্তন আনবে না 


এ কথা সত্য কিন্তু তার অবিরাম গতি অব্যাহত থাকলে ভাবিষাতে কোনো না কোনো 
দিন পাথরের গায়ে দাগ ধরবেই । তপস্যা সেতো ফোঁটা ফোঁটা ভালবাসা ঝরে পড়া 
জল বিজ্দু ! তুমি যাকে জানতে চাও সে তো তোমারই অন্তরে বিরাজ করেছে 
তোমারই চেতনার অংশ হয়ে। সে তোমার মধ্যে আছে বলেইতো তাকে খজে 
বেড়াতে চাও ॥ সে যা তোমার মধ্যে না থাকত তবে কোনাঁদনই তাকে পেতে না। 
আকুলতা চাই, চাই সর্বত্যাগী ভালবাসা তবেই তান সাড়া দেন। রূপ ধারণ করে 
নেমে আসেন মত'লীলায় । 
মীরার চিত্ত আজ বড়ই চগল 1 বেশ কিছাািন ধরেই অন্য একটা অনভাতি 
তাকে স্পর্শ করছে । শৈশবের কষপ্রেম যৌবনে তাকে যোগিনগ করেছে । আজ 
জীবনের ক্লান্ত অপরাহে, প্রোটতোর দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভালবাসার সংধাসিম্ধ্যতে ডুব 
দিয়েছে মীরা । সব পথের শেষ। যাত্রা সমাপ্ত । সে কেবলই বলছে আগ 
এসোঁছ ! তোমায় নিয়ে যাব বলে। তবদ এখন স্পঞ্টভাবে সে ডাক শুনতে পায়নি 
এতদিন । গতবাতে শুনেছে যম্নাপ2ীলনে বাশি বাজছে । আর তো সময়নেই। 
বেলা ষে চলে যায়। 
মীরা গায়-- 
তুমহরে কারণ সব সংখ ছাঁড়য়া 
অবমো,হ কু তরসায়ো । 
1বরহ বিথা লাগণ উর অন্তর 
সো তুম আয় বৃঝায়ো ॥। 
আব ছোঁড়য়া নাহ বনে প্রভূজা, 
হ'স কর তুরত বৃলয়ো। 
মীরা দাসী জনম জনমকণী 
অংগস অংগ লাগায়ো |! 
তোমার কারণেই সব সুখ ছাড়লাম তবে কেন বণ্িত করে যাও! বিরহ ব্যথায় 
তান্তর ভরে আছে তুমি এসে তা থেকে ম্যান্ত দাও । এমন সময় ছেড়ে থাকা সাজেনা 
প্রভুজণ হেসে হেসে ত্বারতে বলে যাও। 
মীরা জনম জনমের দাসাঁ-- 
তোমার অঙ্গে অঙগলাগাও । 
গান গাইতে গাঁহতে দ্বচোখে নামে অশ্রুধারা | সে যে ধরা দিয়েও ধরা দেয়না । 
' শনোহরণকারণ রূপ দোঁখয়েও আড়ালে সরে থাকে । মীরা স্পন্ট দেখে গলে গু 
মালা, মাথায় শািখপাখা হাতে বাঁশরী আর চরণে মঞ্জীর পাঁরাহত সেই নব জলধর 
শ্যামকে 1! রাসলীলার নৃতা গীঁতে যখন স্বর্গমর্ত রসাতল কামময় হয়ে উঠেছিল 
তখন ক্বর্গের দেবতারা মোহিত হয়ে পড়েছিলেন । আর দেবারা হলেন অচেতন। 
চারটি ভূষণ সমম্বিত কোটি কামজয়ী পুরুষ রতন কৃফকে দেখে পাগল হলেন সকলে । 
এরূপ আগে কেউ কখনো দেখেনীন। এ চারটি ভূষণ সম্পর্কে ভাগবত বলছেন-_ 
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নারায়ণের অংশ থেকেই লঙ্গমীর জন্ম হয় । লক্ষমীদেব আবার 'নিজ অংশ হতে 
যোড়শ সহম্র গোপণকে সূজন করলেন । এরা সকলেই 'ছিল 'নত্যসিন্ধা । এদের 
মধ্যে রাধা ছিলেন সবশ্রেম্ঠা ! রাধার এই সমথরিতির ঈশ্বর প্রেম দেখে চন্দ্র সযের 
সনেই জাগল প্রেম সাধনার বাসনা ॥। তাঁরাও কৃষ্ণ অঙ্গে অঙ্গ মিলিয়ে থাকবেন কামনা 
করলেন। এহ উদ্দেশ্যে মাটিতে মাথা আর উদ্ছে পা রেখে কঠোর তপস্যা শুর 
করলেন তারা! তাদের তপস্যা দেখে ভাঁত হয়ে পড়লেন দেবগন ॥ নারায়ণকে 
জানালেন ইচ্ছের ইচ্দুত্ব লাভের জন্য তারা তপস্যা করছেন । তখন নারায়ণ গেলেন 
তাঁদের কাছে বললেন তোমাদের তপস্যায় আমি তুষ্ট হয়েছি এবার বর চেয়ে নাও। 

নারায়ণকে দেখে প্রণাম করলেন চচ্দ্রসূর্য ॥ বললেন শ্রীমতণ রাধা যেমন সততই 
ষস্ত থাকে তোমার সঙ্গে আমরাও যেন তাহতেপারি। তোমার যে প্রেমে ধন্য 
হয়েছে শ্রীরাধা আমরাও যেন তোমার সেই প্রেম লাভ করি । 

সব কথা শুনে নারায়ণ প্রথমে সূর্যকে বললেন শোনো সরর্দেব এজন্মে তোমরা 
কেউই আমাকে পাবেনা ॥ দ্বাপর ধুগে যখন আমি বন্দাবনে লখলা করব তখন তু 
অপ্রকট গুঞ্জলতা হয়ে কুঞ্জ বেম্টিত করে রাখবে ॥ সেই গুঞ্লতা দিয়ে মালা গে'খে 
আম গলায় তা পরব । 'নত্রভুবনের সব নারখ মুগ্ধ হবে তোমায় দেখে । কারণ পথ 
পদ্মরাগমণির মত উন্বল গান্রবর্ণ নিয়ে এক অংশে তুমি উদয় হবে আকাশে আর এক 
অংশে হবে স্মীজাতীর গুঞ্জমালা । সেই থেকে গলদেশে গুজমালা ধারণ করেন কৃফ। 
এরপর চন্দ্রকে বললেন আমি যখন বন্দাবনে বিহার করব তখন তুমি সেখানে কাম্য 
বনে মথুরা অঞ্চলে 'শাঁখকুলে জন্ম গ্রহণ করবে ৷ তুমি হবে পুরহযজাতাঁয় । তোমার 
পাখা আমি ধারণ করব মন্তকে । তোমার রুপ যে দেখবে সেই পাগল হবে । এক 
অংশে তুমি বিরাজ করবে আকাণে আর এক অংশে বন্দাবনোশিখিপুচ্ছ হবে । 

নৃপুরেরও কাছনণ আছে। একবার স্বরদ্ভু মনপুত চন্দ্ুকান্ত ক্ষীরোদ সমবূর 
তীরে এক কঠোর তপস্যা শুরু করেন । তাঁর সেই তপস্যায় কেপে ওঠে দযালোক ও 
ভুলোক। বসন্ধরা তথন ব্যস্ত হয়ে বিষুর কাছে গিয়ে চচ্দুকান্তের ধ্যান ভাঙাতে 
বলেন। তখন বিষ গিয়ে তার ধ্যান ভাঙালেন । চন্দ্রকান্ত নারায়ণকে বললেন প্র 
সততই যেন তোমার চরণে আমার ঠাঁই থাকে । নারায়ণ তখন বললেন বন্দাবনে 
যমুনাপুলিনে পদ্মশোভিত হদে যখন আমি জলকেলি করব তখন তুমি আমার পায়ে 
ঠেকবে । আম তোমায় পদ্যুগলে ধারণ করব ॥। তোমার ধ্বানতে মৃণ্ধ হবে 
প্িভুবন। সেই থেকে নংপ্যর তার চরণে সততই বিরাজমান । এরপর বাঁশরাতত্। 
বেণঃ মুরলশী আর বাঁশরী এই তিনটির মধ্যেও পার্থক্য আছে। বেণন হয় আট 
আঙ্গুল প্রমাণ । ম.রলা দ্বাদশ আর বাঁশীর মাপ হল অন্টা্শ আঙ্গুল । গোঙ্ঠে গরু 
চরানোর সময় বেণ? বাজাতেন শ্রীকৃষ । বাড়তে যশোদাকে শোনাতেন মৃূরলী। 
আর ব্রজগোপিনধদ্ের কাছে বশর বাজাতেন। 

রাধার সৌভাগ্য দেখে একবার সরস্বতরও ঈষাঁ জেগেছিল । তিনি বিফুকে বলে- 
লেন আমি তোমার অধরামৃত যেন সদাই পান করতে পাঁর। বধু বলোছলেন 
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কৃাবতারকালে তোমাকে আমি বাঁশর্‌পে গ্রহণ করব। তুঁম সে অমৃত পান করাব 
পর যা বাঁক থাকবে তাই পান করবে রাধা এবং অন্যান্য গোপিনণরা 
কি ভাগ্য ছিল তাদের । স্বয়ঃ শ্যামসান্দরের সঙ্গলাভ । এ সব দশ্য চোখের 
সামনে ভেসে উঠলেই ভাব সমাহিত হয়ে পড়ে মীবা। নিজেকে নিথর রাখতে 
পারেনা । প্রাত মৃহূর্তেই উপলব্ধ করে। কখনও বলে ওগো প্রিয় এ হায় 
মান্দরে তোমারই আবাত হোক ॥ সকাল সন্ধ্যা তোমারই নামের আরতি যেন আমার 
হঘয়ে প্রত্বালত থাকে । এ শরীবকে প্রদীপ এবং মনকে বাতি করে নিবেদন করেছি 
তোমার চবণে । প্রেমের তৈল দিয়ে যে দ্বীপ ম্বেলোছি তা রাতাঁদন ভ্বলছে। জ্ঞানের 
মাদুর বিছিয়ে সকলের সুমাত ভিক্ষা করব। এশধা বহ্‌রকম ফুলে বিছিয়ে 
রেখোঁছ। রাতের তারা গুনতে গুনতে প্রভাত এলো তব: প্রভু তো এলেন না। শ্রাবণ 
ভাব্র এসেছে বষাঁ ঝতু এসেছে । মেঘের ঘনঘটা ঘিরে নয়নজল নামছে! আমার 
মাতা পিতা আমাকে তোমাকেই দিয়েছেন কিন্তু তুমি আমাকে ভুলে গেছ । হে প্রভু 
তুঁমই আমায় স্বামী! তুমিই পার আমাকে প্রকৃত সুখেব সম্ধান দিতে । ব্যাকুল 
মীরাকে এবার আপনার করে নাও ॥। আর সাবয়ে রেখোনা । 
উদয়সিংহ অনেকবাবই দূত পাঠিয়েছে । মাঁবা ফিরিয়ে দিয়েছে । কিন্ত এবার 
নিজে আসবে সে। পুরোহিত এপেছেন মীরাকে ফিরিয়ে নিয়ে ষেতে-তানই খবর 
এনেছেন এবার না গেলে মীরাকে নিতে উদয় নিজেই আসবে | মীরা মৃদ হেসেছে 
1নজের সিদ্ধান্ত স্থির করে নিয়েছে । আর নয় এবার সময় হয়েছে তার । ফিরে 
যেতেই হবে । তবে চিতোবে নয় । সেই পূণর্রদ্ধের কোলে । সেকথা কাউকে 
জানায়ান। এত দিনের অনেক সংশয় ছ্বিধাঘন্দ দোটানা থেকে মানত দিয়ে গেছেন 
[তিনি গতরাতে । ডাক দিয়েছেন । এখন শুধুই আনন্দ । 
আনন্দই সন্টি। তারই উৎস সম্ধানে সেই যে যারা শুরু হয়েছিল সে আজ 
কতকালের কথা- 
কো হ্যোবান্যাৎ কাঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ 
আকাশ আনন্দো ন সাং। 
আনন্দান্ধে'ব খঞ্ঘিমানি ভূতানি 
জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি 
জীবন্ত আনন্দং প্রযস্তাভিসং বিশান্ত 
--তৈত্তিরীয়োপানিষ 
কেই বা বেচে থাকত কেইবা নিঃবাস নিত যর্দ এই আনন্দ আকাশ হয়ে না 
। ছেয়ে থাকত। আনন্দ থেকেই সবাঁকছ? জম্মেছে-_-জন্মে আনন্দই বে'ঠ আছে আবার 
ৃ আনন্দেই তারা 'মাঁলয়ে যাবে । 
বদ্ধা চিন্ময় সত্তা হলেও আনন্দই তার তাৎপর্য আনন্দই তার চেতনার স্বরূপ । 
চিন্ময় সন্তার পরাকাঙ্ঠাই হল নিরবাচ্ছাব আনন্দ প্রভাব ৷ সব কিছুতেই আছে সেই 
আনন্দ চেতনা । বাবহারিক জীবনের ক্ষবুর্র পারসর থেকে সেই আনন্দকে নখন্ত দিতে 
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পারলেই তৃপ্তি । মান্যষের অনাঁদিফায় আছে অনন্ত আত্মসংব। িজেকে পাওয়ার 
অর্থই হল আত্মানচ্দে মগ্ন হওয়া । ব্যবহারিক জীবনে সঞ্কীর্ণ পারসরে এই আত্মা- 
লন্দের স্পর্শ এসে লাগলেই জীবন সহল্দর হয়। কিন্তু পৃ ব্রহ্মার আনন্দ কখনও 
খাঁণ্ডত হয়না । তাঁর আনন্দ স্পন্দনকে রূপ বৈচিত্রের মাধামে উপভোগ করাতেই 
িশ্বললার মূল উদ্দেশ্য 'নাহত । তবেই তো তান স্চিবানচ্্দ । এ িশ্বের সব 
ছুই সেই সাচ্চদানন্দের আনন্দে আনন্দিত । মারা জানে এতদিন সে বিশ্বের 
বাচ্কে উপলব্ধি করেছে ছৈতবোধের খণ্ড পরিনামর্‌পে আজ তাকে পেতে চলেছে 
পূর্ণসন্তার সবর্গত আনম্দর্‌পে ॥ পণব্রঙ্গচেতনার রাসচক্রে | 
তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনামতুৎপাসিতব্যম- 
কেনোপানিষদ 

যে বন্তুর নাম হল আনন্দ । তাকে জেনেই আমরা তার উপসনা করব । 

মানুষের জাবনমল্ত আনন্দের সুতোয় বাঁধা । এই আনন্দ আত্মানন্দ । এর 
জ্যোতি আত্মস্বরূপের জ্যোতি ॥। কিন্তু মানুষের বাঁহশ্চেতনার যে ক্ষণিকানচ্দ 
জাগে তার কাছে এই সচ্ছিদানন্দ অন্ডগ:় হয়েই থাকে । এই আত্মানম্দই তো সর্ব- 
ব্যাপণ হয়ে বিশ্বের অন: পরমানতে আত্মভাবের প্রাতি আভানবেশ গড়ে তোলে-_ 
সকল চেঙনা ঘিরে তারই প্রকাশ ঘটায় । প্রাণের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রেরণা জাগায় ॥ 
আবার সেই বয়ে আনে নন্দনকাননের সবাঁসত বাতাস ॥। অমুতময় করে তোলে 
সৃষ্টিকে । মীরা আজ বোঝে বিক্মাজতের অত্যাচারে একদিন সে যখন আত্মহত্যা 
করতে উদ্যত হয়েছিল সোঁদনও তার মনে ছিল অমৃত পিপাসা ! জলেঝাঁপ দিতে 
যাওয়ার পর্ব মুহর্তেই নিজেকে উপলব্ধি করেছিল । স্বয়ং শ্যামসংন্বর এসে বাধা 
য়োছলেন। আত্মহত্যার সামীয়ক প্রবান্তগলোও অমৃত পিপাসারই ক্র ভঙ্গীমা। 
গানয কোনোদিনই নিজ সত্তার বিলোপ চায় না। বুমান সভার প্রত অনীহাই 
ভাকে রহপান্তরের প্রাত আকৃষ্ট করে ! তাই আনন্দই আত্মভাব স্াঙ্টর আদ রহস্য । 
আনন্দই সৃষ্টি এবং লয়--আনজ্দেই মানুষ জন্ম নেয় আবার আনন্দেই তাদের শেষ 
পাঁরণাত ! 

এই মধুর ভাবটুকুই প্রাকৃত চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহাধ্য করে ॥ দৈনচ্দিন- 
ভার আড়ালে সবার অলক্ষে গণগডবোর 'দিকে টেনে নিয়ে যায় ॥ দেহ মন প্রাণের সুখ 
দ্বঙঃ$খ থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে অন্তরাত্মারূপে অখণ্ড চৈতন্যকে অনুভব করায়। সেই চির 
আনন্দময় পূরষই সকলের আরাধা একমেবাদ্বতীয়ম্‌ ॥ সেইতো মীরার শ্যামসহন্দর | 

এখনো দিনের বান্ততা জাগেন । সমহদ্রতীর নিস্তষ্ধ ॥। শান্ত পারবেশ। সাগর- 
স্তপরে রনছোড়জার মান্দর । ভোরের স্নিগ্ধ হাওয়া গায়ে মেথে সাগরজলে অবগাহন ' 
করল মীরা । শরীরটা যেন জুড়য়ে গেল। বড় ভাল লাগছে । আজ বহ্যা 
পর নতুন করে নিজে হাতে নিজেকে সাজাল সে। গলায় পুজ্পহার, চরণে নংপঃর | 
কপালে তিলক। প্রিয় মিলনের আকাঞ্িত মহত মণরা আজ আনচ্দে বিভোরা 
ভাবে মাতোয়ারা ॥। রাজপুরোহতকে আজ জবাব দিতে হবে। দুদিন সময় চেয়ে 
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ছিল সে--বলেছিল 'উত্তর পেয়ে ধাবেন তবে দুদিন পর । এনদ্যান সারা দিনরাত 
ধরে ভেবেও যখন কোন সিদ্ধান্তে উপনাত হতে পারেনি তখন গারধারণই জবাব 
দিয়েছেন । বড় আনন্দের দিন আজ । এতার্নকার অপেক্ষা ব্াঝ সার্থক হতে 
চলেছে । আজ প্রিয় মিলনের পর্ব মূহৃর্তে অন্তর ভরে উঠেছে নির্মল আনন্দে । 

মান্দর প্রাঙ্গনে মহারাণা উদয়াসংহ প্রোরত রাজপুরোহিত অপেক্ষা করছেন। 
উত্তরের অপেক্ষাঃ ওাঁদকে স্বগণয় সধামাখা সুরধবাঁনর আওয়াজে মুখারত মান্দির 
প্রাঙ্গন । ভাবে বিহ্বল উপস্থিত ভন্তবঞ্থ। মীরার কণ্ঠ থেকে কি মধূমাখা সুরই 
না ধ্ৰণিত হচ্ছে । মীরা তন্ময় হয়ে গাইছে-- 

“মেরে তো গারধর গোপাল 
দসরো না কোই” 

[কি আনবণনীয় আভিব্যান্ত। রাজপুরোহিত আগেও দেখেছেন মণরাকে, কিন্তু 
আজকের মীরা যেন অন্য কেউ । এতর্‌প এতো আগে কখনও দেখেনান তান । 
স্বগীর্ম সুষমা । দেবজ্যোতি ঝরে পড়ছে অঙ্গ থেকে ॥ নাঁন“মেষে সেদিকে চেয়ে 
থাকেন [তান। 

পায়ে পায়ে মান্দরের ভিতরে প্রবেশ করেছে মারা ॥ প্রবেশের সাথে সাথেই 
দয়ার আপানই রুদ্ধ হয়ে গেছে ॥ এখন শুধুই অপেক্ষা । 

এতাঁন মীরা প্রভুর কাছে কে'দেছে। আজ তিনি কাঁঘছেন। ভালবাসার 
সমুদ্র পার হয়ে তান এসেছেন পূর্ণতা দিতে । এ কানা বিচ্ছেদের নয় মিলনের । 
এ অশ্রু ব্যাথার নয় আনন্দের । ওঃ একি আনন্দ । এত আনন্দও যে পাওয়া যার, 
আনন্দ যে ব্যাপী হয়ে যেতে পারে--এর আগে এমন করে কখনও মনে হয়নি । 

আর কিছ চাইনা তার । কাউকে কিছু বলার নেই, পাওয়ারও নেই । এ অন- 
ভূতি শুধুই নিজের । 

দুহাত বাড়িয়ে রনছোড়জাকে স্পর্শ করতে এগিয়ে যায় মীরা । 

'এসো গ্রভু, কাছে এসো । স্থান দাও তোমার শ্রীচরণদটিতে আকুল হয়ে 
কান্নায় লুটিয়ে পড়ে সে। আর যে সময় নেই--বেলা বয়ে যায় । এবারও কি 
তবে ফারয়ে দেবে 2 আর যে দেরা সয়না । 

রণছোড়জীর চরণে আল.লায়িত কুন্তলা মরা । সময় চলে যাচ্ছে। ওদকে 
ঘুয়ারে করাঘাত। রাজপুরোহিত ব্যস্ত হচ্ছেন । 

পকস্তুএীক? কি দেখছে মীরা 7. সে কি শুধুই রনছোড়জীর পাথরের বিগ্রহ ! 
সেকি মন্তকে শাখপুচ্ছধারী, চরণে মঙ্জীর সম্বালত বাঁশরী হাতে তার ভালবাসার 


গারধারীকে ? নাকি? 
না কোথাও সে রহস্যের আবরণ উন্মোচিত হয়ান । তার কোনো ইতিহাস লেখা 


হয়নি কোথাও । 
গ্রভীর আবেগে তাঁকে থুহাতে জাড়য়ে ধরেছে মীরা, চির রহস্যময় সংচ্দরের কাছে 


পারপূর্ণ আত্মানবেদন ৷ অনন্ত সাগরের বুকে ঢেউয়ের মত ঝাঁপরে পড়ে মারা । 
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মুহর্তে মিলিয়ে যায় অনন্তের বুকে । আশ্রয় দিয়েছেন তিনি । চিরশান্তির আশ্রয় 
[বিরহহ?ণ অনন্ত মিলন, চিরম্যান্ত | 

জ্যোতির দ;য়ার অপাবৃত হয়ে চিরশান্তর নিবাীরনী ঝরে পড়ে_জ্যোতির 
অরুণিমায় দিগন্ত উদ্ভাসত। মারার চেতনা আজ লংপ্ত হয়েছে সেই সচ্চিণানন্দঘন 
বিগ্রহের অব্যন্ত অফুরন্ত প্রেমের আলঙ্গনে। 

1ব*্বরাতির রসে রসাযিত হয়ে ি*্ব আনম্দলশলার অখণ্ড সর্বব্যাপী চেতনায় 
অছ্বৈতানূভবের শাশ্বত সুরমূচ্'নার অনাদি উদ্বেলনে । শাশ্বতণ ভ্রাদ্গী স্থিততে। 
সে চির রহস্যময় আনন্দলোক। চির অজ্ঞাত। 

এর পরের রহস্য চির অজানা । 


মীর! শব্দের অথে 


ভারতবষে" “মশীরা" নামের বিশেষ মর্যাদা আছে। মীরা জন্মসাধিকা কৃষাপ্রয়া । 
ভাবসাধনার পাঁথকৎ! ডঃ পাঁতাম্বর দত্ত বড়থবাল একটি প্রবন্ধে লিখেছেন মীরা 
শব্দ ফারসধ ভাষাসম্ভূত একটি উপনাম । ফারসী শব্দে মীর? বলতে অমর অথাৎ 
সদ্ঘরিকে বোঝানো হয় ॥। বহুবচনে তাই মখরা । 

সংস্কৃত মীর শব্দ অনুসারে মারা শব্দের অথ মহাসমদ্র । কবীর মশরাবাঈর 
সমকালীন ছিলেন! কবীরের তিনাঁট দৌহাতে মীরা শব্দ পাওয়া বায় । দোহার 
অথনিহযায় মীরা শব্দের অর্থ কোনো “সদ্ধ ফকির বা গুরু বোঝানো হয়েছে। 
১৩৮৮ সালে লেখা বারহট বাটুজীর এক দোঁহায় 'মৃতা নৈনসধ' গ্রচ্ছে মরা শব্দ 
পাওয়া যায়। অনেকের মতে মশীরাবাঈর জন্মের সময় অলৌকিক জ্যোতি প্রকাশ 
পেয়োছল বলে শিশুর নাম “মহা” অর্থে পাঁথবা এবং ইরা অর্থে তেজ সংযুন্ত করে 
মহশ+ইরা অথাৎ মশীরা রাখা হয়। পাঁণ্ডত কেশবরাম কাশীরাম শাস্নীঞকাবচারত' 
গ্রচ্হে “মীরা' শব্দ 'মাহর অথাৎ স্' থেকে নেওয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন। 
যাই হোক মীরা স্বয়ং নিজের সম্পর্কে বলেছেন 

“মেড়ৃতিয়া ঘর জন্ম লিয়ো হায় 
মীরা নাম কহাক্পো।” 
“তথা মেড়তিয়ার ঘরে জন্ম নিয়েছি বলে আমার নাম মীরা ।৮ 


রাজপ্বান ও মীরার পিভৃবংশের পরিচন 


রাজস্থানের উত্তর পাশ্চম অগল খর মরুভাম । গ্রীঙ্মের দাবদাহ মানুষকে উদ্মাদ 
করে তোলে নৃত্যু ঘটায় আবার শীতকালে ঠান্ডার প্রকোপও বেশি । রাজস্থান 
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ক্ষপ্িয়দের রণভূম ভারতের হীতহাসে রাজচ্ছানের নাম সবার ওপরে । রাজপুত 
জাঁতর বীরত্ব ইীতিহাস সৃষ্টি করে। রাজস্থানের আরেক নাম রাজপনতানা-- 
ইীতহাস বলে রাজপুর থেকে রাজপৃতানা নামের সুষ্টি। 

রাজপ্তরা নিজেদের পর্যবংশীয় শ্রীরামচদ্দের বংশোদ্ডছুত বলে মনে করেন। 
মেবারের রানারা লব এবং মারওয়াড়ের অন্ববরাজারা নিজেদের কুশের থেকে 
উৎপাত্তর পাঁরচয় দেন । 

রাজস্থানের আঁধবাসীদের কাছে শিবই প্রধান দেবতা হিসাবে পযাজিত । শিবের 
উপাসকগণ সাধারণতঃ বিবাহ করেননা । তাদের গোস্বামী আখ্যা দেওয়া হয়। 
যোগীরাজ হারগত বাপ্পাছিত্যকে শিবমল্রে দীক্ষা দেন। হারীতের উপাস্য ম্যার্ভটির 
নাম ছিল একলিঙ্গ। বাপ্পার্ঘতা 'একালিঙ্গকা দেতুয়ান' নামে পাঁরাচত হন । এই 
ভাবেই ক্রমান্বয়ে মেবারের আধপাঁতরা 'একালিঙ্গকাদেওয়ান' € একালঙ্গের প্রতিনিধি 
এই উপাধিতে ভূষিত হতে থাকেন | রাজস্ছানে শংধ্মাতর শৈব সম্প্রদায়ই নয়- জৈন 
ধর্মেরও কিছ প্রভাব লক্ষ করা যায় । জৈনমতে যে পণ পবতের উল্লেখ আছে তার 
মধ্যে আবু পালিখান গিনা রাজস্থানে অবস্থিত । চিতোর, আজমীর, 'বিকানার সব 
জায়গাতেই জৈন মান্ঘর আছে। ইতিহাস বলে গিহেলাট বংশীয় আদ পহরুষই 
বল্পভীপাঁতরা আনহল বারাপত্তনের শেষ রাজা কুমার পাল প্রভাত রাজবংশীয়গণ জৈন 
ধমবিলম্বণ ছিলেন । 

বৈফব মতেরও যথেষ্ট প্রাধান্য ছিল সে সময় রাজস্থানে ৷ রাণা রত্াসংহের পিতা 
দুদাজী, মেবারের রাণাকুস্ত ইত্যাঁরা বৈফব সম্প্রদায়তুস্ত ছিলেন ॥ রাজস্থানের 
বৈফব সাধনার প্রকৃণ্ট উদাহরণ স্বরূপ ছিলেন মীরা । তাঁর জীবনে বৈফব সাধু 
মাহাআদের উপদেশ এবং প্রেরণা অস্তার্নীহত প্রেম তখকালান বৈফব সাধনার দৃঢ় 
[ভীত্তরই পাঁরচনন বন করে। নাথদ্ধার বৈষব সম্প্রথায়ের মহাতাঁথস্হান । রাজ- 
পৃতানার বৈষব মাহাত্ব্য রক্ষার জন্য শতশত বাঁর রাজপুত অক্রেশে প্রাণবিসর্জন 
দিয়েছেন ॥ নাথদ্বারে ভগবান শ্রীনাথজীর সম্পর্কে প্রচালত ধারণা আছে বন 
আক্রমণের আশঙ্কায় বৃন্বাবন থেকে আগত শ্রীকৃফের রথ পথের মধ্যে শিয়ার 
নামক স্থানে মাটিতে বসে যায় ॥ এক দৈবজ্ঞের কথানহযায়ী মহারাণা রাজাঁসংহ সেই 
স্হানেই প্রন্ুর প্রাতথ্ঠা করেন। এই স্হানই নাথদ্ধার নামে পারচিত। শ্রীবন্দা- 
বনের গোঁবন্দজীকেও এই একই কারণে জয্পুরে নিয়ে আসা হয়। সেই সময় যোধ- 
পুরে অসংখ্য মগ্দির তোর হয়েছিল।' মুসালমদের ভয়ে অনেক বিগ্রহই সেথানে 
স্হানান্তুরত করা হয়। এঁদক দিয়ে যোধপ্রকে দ্বিতাঁয় বন্দাবন বলা যায়। জয়- 
পুর, যোধপুরে বৈফব সম্প্রদায়ের, নিত্বার্ক শাখার প্রভাব বেশি। আজমাঁরের 
1কষেনগড়ে নিম্বা্ক তাঁথ বলেছেন নাথদ্বার কাংকরোলতে বল্পভাচার্ সম্প্রদায় এবং 
উদয়পুর, জয়পুরে মারাবাঈয়ের মন্দির দেখা খায় । সমন্ত রাজস্হান জুড়ে আজও 
মীরাবাঈীর কথাই মৃখে মূখে ঘোরে । শত শত বছর পার হয়ে এসে মীরা আজও 
জনমানস আলোফিত করে 'নিজপ্রভারেউদ্বল অতুলনাঁয়া চার । তার রচিত গান 
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এখনও রাজস্হানের সবখানেই আঁতি আঘরের সঙ্গে গীত হয়। রূপে, গুনে ভান্ত 
ও সাধনায় সমৃদ্ধ বিরল মণীরা চাঁরপ্র আজও ভারতবাসণীর ভালবাসার ধন। যুগে যুগে 
কত সাধক মহাপুরহষের আবিভ্ভাবে ভারতের মাটি ধনা হয়েছে-_-সাধনার আবিভাঁবে 
কঠিন পথ উপক্রম করে অনেক সাধকই 'পা্ধল্পাভ করেছেন, কিন্তু প্রেমের সাধনার পথ 
প্রথম উন্মুন্ত করোছিলেন মীরাবাঈ । তাঁর সাধনা ভাবসাধনায় ষুন্তিতকের বালাই 
নেই। ক্ষুরস্যধারা নাশথ দুরন্তদা, দূর্গম পথন্তর কবয়ো বদাঞ্ত-_-জীবনের 
প্রতিটি মূহর্তে এই [চরসত্যকে উপলব্ধি করে গেছেন।৩ন-_ 

জাঁবনের শেষ প্রান্তে পেশছে তাই লিখেছিলেন 

যো মৈ এ্যায়সা জানতি 
প্রেমকিয়ে দ্‌খ হোয়। 
নগর টিড়রা পিটাঁত 
প্রেম না কিজোই কোয়। 

মারওয়াড় অধিপাঁত রাও 'রনমলের পত্র ছিলেন যোধাজশী ( ১৪১৫ খুঃ--১৪৮৮) 
তাঁর নিজ নামানুসারে যোধপঃর নগর প্রাতষ্ঠা করেন। তাঁর ১৯টি পাত্র এবং একটি 
কন্যা ছিল। কন্যাটির নাম দেওয়া হয় শুঙ্গার দেবাঁ। শিশোদিযা বংশের মহারানা 
রায়মল্লের সঙ্গে তাঁর 'বিবাহ হয়॥। মীরার ঠাকুর্দা রাও দুদাজী ছিলেন, রাও 
যোধাজাীর ৪র্থ পত্র । তান জালৌরের সোনীগরা চৌহানরাজের কন্যা রানা চাঁদের 
গরভ'জাত সন্তান । রাও দুদাজশ ১৪৪০ থ:ঃ জন্মগ্রহণ করেন। ১৪৬১ সালে তিনি 
পিতার আদেশে মেড়তা জয় করে সেখানে পাকাপাকি ভাবে বসবাস করতে থাকেন । 
মেড়তার রাজবংশের সূত্রপাত ঘটে এই সময় থেকে । দুদাজীর দুই রানী 'ছিলেন। 
1শশোিয়া বংশের চন্দ্রুকুওর এবং চৌহানবংশীয় মগ্রকুওর । তার পাঁচ পত্র ও এক 
কন্যা 'ছিলেন। তার মৃত্যুর পর বড় ছেলে বারমদেব সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। 
১৬২৫ সালে বীরমদেব তাঁর ভাই রত্লাসংহ (মারার পিতা )কে নিয়ে রানা সাঁগা 
বা সংগ্রামীসংহের সাহায্যার্থে কনইয়া যুদ্ধে যান এবং বাবরের হাতে রদ্বাসংহ নিহত 
হন।॥ রত্বাসংহ বশীর যোদ্ধা ছিলেন। ১২ খান গ্রাম তান জায়গার বাবদ প্রাপ্ত 
হন। রক্লাসংহ কুড়কণ গ্রামে বাস করতেন, সেই খানেই মীরার জন্ম হয় । 

কুড়কণ রাজস্থানের একটি ছোট গ্রাম হলেও রত্বাসংহের প্রাসাাটর কে তাকালে 
আজও শিজ্প নৈপৃন্যের পারচয় মেলে ॥ মশরাবাঈর মা ছিলেন ঝালা রাজপুত 
সুরতান সিংহের কন্যা বীর কুয়রী। মারার জন্মেরও আগে তার এক ভাই জন্মায় 
নাম ছিল গোপালাসংহ কিন্তু সে বোঁশাদন বাঁচোন। 

মেড়তা [সাঁট থেকে প্রায় ১৬ মাইল দরে রীয়া। সেখান থেকেও আট মাইল 
মরুভূমি অতিক্রম করে কুড়কী গ্রাম | কুড়কণী মীরার জন্মস্থান সে বিষয়ে মতাবরোধ না 
থাকলেও তাঁর জন্ম সময় নিয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতদের মধ্যে মতাঁবরোধ লক্ষ করা যায়। 
রাজস্থানের পরীতহাঁসিক শ্রীসুখবীর 1সংহ গহলীত এবং মাদাজের 0. 4. 11580 
১৬০৪ খঞ্টব্দে মীরার জন্ম হয়েছিল বলেছেন । আবার--মণরাবাঈ ক পদাবলী 
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গ্রচ্ছের লেখক পরশ্থরাম চতুবে্দী এবং “চতুরকুল চারঘ্র”-_মতে মীরার জন্ম ১৪৯০ 
সালে। অনেক লেখক ও এঁতহাসিক আবার মরার জন্ম ১৫০৩ প্রাঃ উল্লেখ 
করেছেন। যাই হোক সবাঁকছ? বিবেচনা করে ১৪৯৮ সালেই যে মীরার জন্ম একথা 
স্পন্ট অনুমান করা যার । 


চিতোরের রাজবংশের ইতিহাস 


ভারত ইতিহাসে চিতোরের শিশোদিয়া বংশের খ্যাতি সব্জনাবাদিত। রাণা 
লাখাজী ১৩৮২ সালে [সিংহাসনে আরোহন করেন। তিনি ১৫ বছর রাজত্ব করে 
ছিলেন। তাঁর পৃ মোকলজণ? ১১৩৩ সালে এক ষড়যন্মের শিকার হয়ে গুঞধাতকের 
হাতে নিহত হন । মোকলজার পুত্র রানা কুস্ত ১৪৬৮ সালে নিজপু্র উদয়াসংহের 
হাতে নিহত হন। এরপর উদয়াসংহ আপন ভাই রায়মল্লের দ্বারা সিংহাসন্যুত হন। 
রায়মল্লের পুর সংগ্রামাসংহ ছিলেন মীরার শ্বশুর, ভোজরাজের বাবা । তান সাগা 
নামে পাঁরচিত ছিলেন। তিন ১৪৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০১ খ্রীঃ 
[সংহাসনে মারোহন করেন । শোনা যায় তাঁর সম সংখ্যা ছিল আঠাশ, তাঁর সাতটি 
ছেলে ও চারটি মেয়ে ছিল। সাত ছেলের নাম ভোজরাজ, বর্ণাসংহ, রত্রাসংহ, 
বিরুমজত, উদয়াসংহ, পর্বতাঁসংহ ও কৃষণাসংহ। মেয়েদের নাম ছিল কুগ্ররবাঈ, 
গাঙ্জাবাঈ, পদ্মাবাঈ এবং রাজবাঈ । 

ভোজরাজ ছিলেন সংগ্রামপিংহের বড় ছেলে । তান ১৫০০ প্রঃ জন্গ্রহণ করেন । 
১৬১৬ খ্রীঃ মীরার সঙ্গে তিনি বিবাহসূঘে আবদ্ধ হন। মান সাতবছরের বিবাহিত 
জাঁবন সমাপ্ত করে ১৬২৩ খাঁঃ তিনি মারা যান ! তখনও সংগ্রামীসংহ জগাবত । সংগ্রাম 
1সংহের মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পত্র রত্বাসংহ মেবারের সিংহাসনে আরোহন করেন । 
১৫৩১ খ্রীঃ রত্লাসংহ মারা যাওয়ার পর তাঁর ছোটভাই বিক্রমাঁজত মেবারের সিংহাসনে 
আরোহন করেন ৷ বিক্রমাজত অত্যাচারণ স্বভাবের রাজা ছিলেন । প্রজাদের প্রাত 
এবং সবেপিরি মারার ওপরেও তিনি বহূভাবে অত্যাচার চালান । বিক্রমাজতের 
অত্যাচারের সুযোগে গুজরাটের বাহাদুর শাহ ১৫৩২ সালে চিতোর আক্রমন করেন । 
মহারানা সংগ্রাম সংহের তৃতীয়া স্মী কারমেতন বাঈ-য়ের দূই পুত্র ও এক কন্যা 
ছিল। বিক্রমাঁজত তারই বড় ছেলে ॥ ছোটটির নাম উদয়সিংহ এবং কন্যা উদ্বাবাঈ 
এই অবস্থার রাণীকারমেতন বাঈ মোঘল সম্রাট হুমায়নের সাহায্য প্রার্থনা করেন 
কিন্তু প্রত্যখ্যাত হন। বাহাদুর শাহ চিতোর লুটপাট করে দেশে ফিরে যান এবং 
১৫৩৫ সালে আবার আক্রমণ চালান । এবার রাজপুতরা পরাজিত হন এবং চিতোর 
বাহাদুর শাহর হাতে চলে যায় । কয়েকমাস পরে হমারূনের লঙ্গে বাহাঘুর শাহর 
যুদ্ধ হয় এবং পরাঁজত হয়ে বাহাদুর শাহ গুজরাট পালিয়ে যায় । এই সংযোগে 
রাজপৃতরা পুনরায় চিতোর উদ্ধার করেন। 

মহারানা রায়মল্লের পর পৃথবারাজের জারজ সন্তান বনবীরকে সংগ্রাম সিংহ ধয়া 
বশতঃ তাঁর সেনাবভাগে উচ্চপদে স্হান দিয়োছিলেন। বনবীর ছিলেন স্বাথান্যেষী 
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এবং সুযোগসন্ধানণ ৷ রতনাসংহের মামা মালদেবও বনবাঁরের লঙ্গে হাত 'মাঁলগে 
ছিলেন । এদের মৃখ্য উদ্দেশ্য ছিল 'বিক্রমাজতের ছোট ভাই উদয় সিংহকে হত্যাকরে 
রতন [সংহকে [সিংহাসনে বসানো । শরহ্ারানা সংগ্রামাসংহর জশীবিতাবস্হাললই মহারালার 
মধামপূত রতনাসংহকে নিয়ে গোপনে পরামর্শ করে রানশী ধনবতী'বাঈয়ের সহযোগাঁতায় 
তারা পরিকজ্পনা করেছিল উদ্দয়কে হত্যাকরে- উদ্ধাবাঈকে বন্দী করতে । তাদের 
সে পাঁরকজ্জনা সফল হয়নি! মীরার একান্ত প্রচেষ্টায় সে যাত্রা প্রানরক্ষা হয় উদর 
1সহের । ধান? পালা নিজ সন্তানকে ঘাতকের হাতে তুলে দিয়ে মেবারের রাজ সম্মান 
রক্ষা করেন। বহুদিন পর উদয়াঁসংহ কুভল্‌মের পেশছে সেখানকার সদরিদের 
সহযোগীতায় পুনরার হৃতরাজা প্রাঞ্থ হন । ১৫৫৯ সালে উদ্য়প্‌রে নগর স্হাপন করে 
সেখানে রাজধানী প্রাতষ্ঠা করেন । ১৫৭১ সালে উদ্য়াঁসংহ-মারা গেলে তার ছেলে 
প্রতাপাঁসংহ-মেবারের রাজা হন এবং লনপ্ত গৌরব প্নর:দ্ধার করেন । ১৫২৩ সালে 
ভোজরাজ মারা যান। ভোজরাজের মৃত্যুর সময় নিয়ে মতভেদ আছে। মপরাবাঈ 
গ্রন্হের লেখক অনাথ বসুর মতে ১৬২৮ সালের কিছ আগে ভোজরাজের মৃত্যু হয়। 
মীরা গ্রন্হের লেখক শ্রীশ্যামপাঁত পান্ডে মৃত্যুর সময় ১৫২৭ শ্রীঃ অনুমান করেছেন। 
মীরামন্দাকিনখ গ্রচ্হের মাধ্যমে জানা যায় ভোজরাজের মৃত্যু সময় ১৫২৬ খ্রাঃ। 
ভোজরাজের মৃত্যু নিয়ে বিভিন্ন লেখকের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও মাঁরার 
[বিবাহিত জখবন যে খুবই অজ্পসময়ের জন্য ছিল সে ব্যাপারে সকলেই নিঃসন্দেহ । 
মণরাকে অনেক জাপ্নগায়- _মহারানা কুম্ভের স্ঘী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিস্তু 
এই ধারণা ঠিক নয়। 

নরসীকামার়রণ-গ্রচন্ছে মীরা স্বয়ং লিখেছেন তিনি মেড়তার ক্ষান্ুয় রাজবংশের 
কন্যা রাঠোর বংশোম্ভূতা ॥ মেবারের মহারানার সঙ্গে তার বিবাহ হয়। ১৪৬১পীঃ থেকে 
১৫৫৪ সালের মধো মশরাবাঈয়ের জন্ম-_ কাজেহ ১৪৬৮ সালে মৃত্যুপথযাণী মহারানা 
কুম্তের সঙ্গে তার বৈবাহিক সম্পকেরি কথা কোনমতেই স্বাঁকার করা যায় না। 

রাও যোধাজাীর কন্যা শৃঙ্গার দেবীর বিবাহ হয় রানাকুন্তের পন্-রারমলের সঙ্গে । 
কাজেই রাও যোধাজীর প্রপোনী মীরার বিবাহ কোনমতেই কুস্তের সঙ্গে হওয়া সম্ভব 
নয় । (মীরামাধূরণ পঃ ৭৩ ) 

১৪৫৮ সালে মহারানা কুচ্ভের মৃত্যু হয় আর ১৪৭৪ সালে মারার পিতা 
রতনাঁসংহের জন্ম হয় । এর থেকে স্পঞ্টই বোঝা বায়-_মীরাকে কুের স্মী হিসাবে 
ঘোষণা করা নিতান্ত অযৌন্তিক | চিতোর পাঁরবারে প্রথমাকে মীরা যথেন্ট আথরনীরা 
ছিলেন । মহারানা সংগ্রামীসংহের আঠাশাটি বিবাহ ছিল।॥ তাঁর সাত প্র ও চার 
কন্যার মধ্যে__ভোজরাজ, কর্ণাঁসংহ, রত্বাসংহ ছিলেন রাও যোষাজীীর প্রপোরী রাপাঁ 
ধনকুবেরের গর্ভজাত সন্তান । রর্রাঁসংহ মীরাকে ঘথেন্ট শ্রন্ধা প্রদর্শন করতেন। 1বন্তু 
১৫৩১ সালে [তিনিও মারা যান। কর্নাঁসংহ সংগ্রামসিংহের জখাবতাবস্থায়ই নিহত হন। 
ভাজেই এদের সময় পর্যন্ত গীরাকে তেমনভাবে কষ্ট ভোগ করতে হয়ান। কিড়ু 
এরপরই বিক্রমাঁজতের সময় থেকে মীরা অত্যাচারিত হতে গ্াকেন। 


নীরাবাই ও ব্রেজধাম 

১৫৩৫ সালে মীরার পিতব্য বশরমধেবজশী মীরাকে চিতোর থেকে মেড়তার় নিয়ে 
বান । ( 'মীরা'শ্যামপাতি পান্ডে ) 

ভোজরাঙ্গের মৃত্যুর পর ১৩ বছর কেটে গেছে। এর মধ্যে ১৫২৩ প্রাঃ 
গৃজরাটের বাহাদুর শাহ প্রথমবার চিতোর আক্রমণ করেন। ১৫৩৪ খৃঃ দ্বিতীয়বার 
আক্রমণের ফলে চিতোর পুরোপহার [বধবন্ত হয়ে যায় ॥ মীরা সে সময় বিক্মাজতের 
অত্যাচারে মেবার ত্যাগ করে মেড়তার--অবস্থান করতে থাকেন । অঙ্প কিছু দিনের 
মধ্যেই তিনি নানা কারণে মেড়তা তাগ করে ব্রজধামে চলে যান! অনহমান করা 
বায় তখন ১৫৩৮ খন্টাব্দ । 

মশীরাবাঈর বগ্দাবন আগমন সম্পর্কে “মীরাবাঈ গ্রচ্হ প্রণেতা স্বামী বামদেবানক্ 
[িখেছেন-_প্ব্রজবিহারীলালের লশলাশ্ছল শ্রীবন্দাবন ধামের কথা মারা বহুদিন 
যাবধ শুনিয়া আসতেছেন কিন্তু সেখানে যাইবার কোন সুযোগ হয় নাই । এবার 
তান ধাঁরে ধীরে সমধূর কণ্ঠে গারধারশলালের জয়গান কাঁরতে করিতে বৃদ্দাবনের 
দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন । করত আছে রাখালবেশে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মীরার 
সঙ্গে সঙ্গে থাঁকিতেন । মীরা যে চ্ছানেই যাইতেন অপুব ভাবাবেগে সে স্থান 
পারপূর্ণ হইয়া উঠিত। জানি না ি মোহন? শান্তর আকর্ষণ ছিল যার জন্য এত 
লোক একেবারে মুব্ধ হইয়া যাইত । বন্দাবনে মীণা আসিয়া একেবারে আত্মহারা 
হইয়া গেলেন । রাস্তা ঘাট বন উপবন যেখানে যান শ্রীকৃষধের সুমধুর স্মৃতিই 
জাগিরা উঠত । তাঁহার মুহৃমর্হহ ভাব সমাধি হইতে লাগিল। তিনি আপন 
আস্তত্ব যেন একেবারেই ভুলিয়া গেলেন । করিত আছে এই সময় তিনি ভাবাবেশে 
প্রায়ই শ্রগকৃফের দর্শন পাইতেন। যম্যনার তাঁবে শ্রীকৃফ রাখাল বালকদের সঙ্গে 
খোঁলতেছেন 1 ব্রজ গোপশদের সঙ্গে বনাবহাব কারতেছেন-_মীরা ভাবাবেশে সজল 
নয়নে দাঁড়াইয়া সেই পুমধূর দশা দোখতেছেন । তাঁহার আগমনে বৃন্দাবন যেন 
অঙ্পাঁদনেই নবরুপ ধারন কারল ! মণীরার কথা শুনিয়া চারাঁদক হইতে বহুদ ভক্ত 
তাঁহার সুমধুর কণ্ঠে-সঙ্গীত শনিবার জনা সেখানে আসিয়া উপস্থিত ছইল। আঁচরে 
অফুরন্ত উৎসবানচ্ছে বন্দাবনবাসা মত্ত হইয়া উঠিল ।” 

বন্দাবনে পেশছে মীরা যে প্রধান তিনটি মচ্দির দন করেছিলেন তার বিবরণ 
মীরাবাঈর “নরসণ জী রো মাহেরো” গ্রচ্হে পাওয়া যায়। 

১। মাই গ্যানে লাগে বজ্দাবন নীকো । 

ধর ঘর তুলসাঠাকুর পৃজা দরশন গোঁবদ্ব জী কো ॥ 
২। দিপট বংকট ছাঁব অটকে--মেরে নৈনা। 
দেখত পপ মদনমোহন কোঁপয়ত পিমৃখনভটকে | 


৫& 


৩। হুমরো প্রণাম বাঁকে বিহারী কো। 
মহ ছাঁব দোখ মগন ভই মশরা মোহন গারবরধারী কো ॥। 

মণীরা বৃন্দাবনে শ্রীগোবন্দজণী বগুকাবহারধী ও মনমোহন মাঁণ্দর দর্শন করেন । 
নিচে মন্দিরগৃলি সম্পকে কিছু তথা দেওয়া হল--গোবিদ্দজীর মন্দির । 

শ্রীরুপ গোস্বামী ১৫৩৪ প্রঃ যোগপাীঠ বা গোমাটীলা নামক চ্ছানে 
শ্রীগোবিষ্দজীর মূর্তি প্রাপ্ত হন। সেখানে তিনি একটি মাঁন্দর স্থাপনা করে পূজা 
করতে থাকেন। উীঁড়য্যার রাজা প্রতাপচন্দ্রের পুন রাজা পুরুযোত্তম শ্রীরূপ 
গোস্বামীকে রাধারানীর একটি ম্যার্ত প্রেরণ করেন । সেই থেকে এ মাম্দরে 
যুগলমযার্তর পৃজা শুরু হয় । এ মান্দরই শ্রীগোবিজ্জীর মান্দর | মীরা বৃন্দাবনে 
এসে এ মান্দিরই দর্শন করেন। মাঁন্দরাট ভেঙ্গে যাওয়ার পর ১৫৮৮ খাঁঃ অম্বররাজ 
মানাঁসংহ কর্তৃক মন্দিরটির প্‌নঃপ্রাতিষ্ঠা হয় ॥ ওরঙ্গজেবের সময়ও মন্দিরিটির প্রচুর 
কাত সাধিত হওয়ায় রাজা রাজাসংহ গোঁবজ্দজীকে জয়পুরে চ্ছানাল্তরিত করেন। 
১৫১৯১ প্রঃ আকবরের সেনাপাতি মানাসংহ লালপাথর দিয়ে মান্দিরিটিকে নতুন করে 
তোর করার সময় সম্রাটের কাছ থেকে ১৩ লক্ষ টাকা এবং বহু মুল্যবান পাথর 
সাহাবা হিসাবে পেয়েছিলেন । ১৮৭৩ খঃ মথুরার কালেক্টর নিঃ গ্রস ৩৮ 
হাজার টাকা খরচ করে মাঁঞ্দরটির সংস্কার করে বর্তমান র্‌প দিয়েছেন । 

বঙ্কাবহারীজী-_ 

স্বামী হরিদাস এই মাচ্দিরীট ?নরমাণ করেছিলেন । হরিদাসের জন্ম হয় ভাদ্রমাসের 
কৃফপক্ষ-_-১৩৮৪ খণেম্টাব্দে। ২৫ বছর বয়সে তানি সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনবাসী 
হন। নিধ্বনে তিনি বগুকবিহারণজীর মার্ত পান। সেই থেকে আজও এর পজা 
সমানেই চলে আসছে । 

মদনমোহন-শ্রীসনাতন এবং রূপ গোস্বামী একই সঙ্গে ধর্ম প্রচারের জন্য বৃন্দাবনে 
আসেন। ১৫৩৩ খুখঃ আদিতাটীলার় শ্রীমদনমোহনজীর মাত পেয়ে মাথমাসের 
'্বিতয়া ?তাঁথতে প্রাতিষ্ঞা করেন । এই মাঁচ্দরটির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নানাবিধ মত 
প্রচালত আছে। 

শ্রীধাম বৃন্দাবনে অনেক মান্দর আছে। মণীরা নিশ্চয়ই সবই দর্শন করেছিলেন । 
তবে তানি তর রচনাতে বিশেষ করে এই তিনটি মান্দিরের কথা উল্লেখ করায় মন্দির 
1তনাঁটর সংাক্ষপ্ত পারিচয় দেওয়া হল । 


মীরার দ্বারকাগমন ও অন্তর্ধান 


বৃন্দাবনে মীরাবাঈী বোঁশাঁদন থাকেন নি। এর কারন অজানা । কৃষাণ্িয়া 
মরার শেষ জণবন কাটে হারকায় । এর গে রহস্য অনুধাবন করা সহজ নয় । “মগরা 
জশবনণী আউরকাব্য” গ্রচ্ছে জানা যায় ১৫৪৩ খু2ীঃ মীরা বৃন্দাবন ত্যাগ করে দ্বারকায় 


৬৬ 


গমন করেন। মীরামাধূরণ গ্রচ্ছে ১৬৩৯ খিক্টাব্বের উল্লেখ আছে! সঠিক সমর না 
জানা গেলেও উপরোন্ত দুটি সময়ের কাছাকাছিই যে তিনি দ্বারকা চলে যান সে বিষয়ে 
সন্দেহের কোন অবকাশ নেই ॥ দ্বারকাধাম গুজরাটে অবাস্থিত। সেখানকার ভাষা 
আয়ত্ত করে তান গৃজরাট? ভাষায় বহু ভজন রচনা করোছিলেন ৷ “মীরামাধ্রী' 
গ্রচ্হে ১৪২টি ভঙ্জনের উল্লেখ আছে । 

মীরা মেবার ছেড়ে চলে যাওয়ার পর নানা অমঙ্গলের সন্রপাত হয় । ১৬৩৬ 
খ.শঃ উদয়সিংহ মেবারের [সিংহাসনে আরোহন করেন । উদয়াঁসংহ ধর্মপ্রাণ ছিলেন। 
মারাকে মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করতেন। 

মীরাবাঈকী শব্দাবল+"-_গ্রন্হে পাওয়া যায় উদয়সিংহ মন্দের পরামর্শানুযারণী 
রাজপুরোিতকে দ্বারকায় প্রেরণ করেন মণরাকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনার জন্য ৷ মীরা 
1কছ-তেই স্বদেশে ফিরতে রাজশী হনাঁন। কিস্তু বার বার যখন মাঁরাকে একই 
অনুরোধ করা হতে লাগল তখন মণরা খুব বিপদে পড়লেন । ওাঁদকে পুরোহিত 
আহার নিদ্রাত্যাগ করেছেন। বাধা হয়ে মীরা রনছোড়জীর কাছে আশ্রয় নিলেন। 

রাজপুরোতিত অপেক্ষারত । ওাঁকে মীরা মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছেন। মাণ্দিরের 
বন্ধদ-য়ার কিছুতেই খোলে না। বহংক্ষণ কেটে যাওয়ার পর--সকলেই অধৈধ হয়ে 
উঠেছেন । অবশেষে মান্দিরঘার উন্মুস্ত করা হল দেখা গেল সেখানে মীরা নেই। 
মান্দর নিম্তষ্ধ । সকলেই হতবাক ॥ দরজা তো বন্ধ ছিল তবে মারা গেলেন 
কোথায় ? দরজার সামনে পুরোহিত এবং অগণিত দর্শনাথী। কারো সামনে দিয়েই 
[তান কোথাও যানান ॥ কিছুক্ষণ আগেও সকলে মীরার কণ্ঠানঃসৃত সঙ্গীতধ্বান 
শুনেছে তাহলে এরই মধ্যে কি হল ? বিস্মিত উপস্থিত জনগন ॥ কারো মুখেই 
কথা সরছেনা। অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে গেল । অবশেষে দেখা গেল রনছোড়াীর 
মুখে মীরার গুড়নার একাট টুকরো লেগে রয়েছে । সকলেই এবার আসল রহস্য 
বুঝতে পারলেন ৷ মারা কোথাও যাননি তিনি রনছোড়জপয় সঙ্গেই মিলিত 
হয়েছেন। তান দেহত্যাগ করেনান । তাঁর পণ্চভুতের দেহসমেতই তিনি বিলীন 
হয়েছেন অনন্তের মধ্যে । চিতোরগড়ের সন্ত আনন্দস্বর্‌প ব্রশ্মাচারী বলেছেন এখনও 
ঈবারকায় রনছোড়জর মান্দরে নিহ্যই প্রভুকে শন দেবার সময় মুখে বস্নখণ্ড লাগিয়ে 
রাখা হয়। 

মীরার অন্তর্ধানের সময় সম্পর্কে নানাবিধ মত প্রচালত আছে। যোধপরের 
রাঠোর ভাট মীরার অন্তরধধানের সময় ১৫৪৬ খশজ্টাষ্দ বলেছেন । চতুরকুল চারে, 
মীরামাধুরণ গ্রচ্ছে ১৫৪৬ খ্যীন্টাব্বের কথাই বলা হয়েছে। ভারতেম্ব্‌ হরিম্চন্দু 
১৫৬৩--১৫৭৩ খাষ্টাব্দের মধ্যে মীরার অস্তর্ধানের কথা উল্লেখ করেছেন । এইভাবে 
নানা সময় নানা ব্যান্তর মতানুবায়ণ সঠিক সময় সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া কঠিন। 
সময় সম্পর্কে সংশর থাকলেও সত্য সত্যই । তাকে অস্বীকার করা যায় না। 
4চরন্তন সত্য নিহিত রয়েছে মীরার মহান আদশের মধ্যে তা নেই সন বা তারিখে ॥ 
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জীরার অজ্যসকার এঁতিহ্থানিক ধার! 


বিষয় 


মারওয়াড় রাজ্য স্হাপন 
যোধাজণর জন্ম 

ঘুদাজশর জন্ম 

মেড়তা রাজ্য স্হাপন 

বুতনাঁসংহের জন্ম ( মশরার পিতা ) 
রানা সাঁগার জন্ম 

ভোজরাজের জম্ম 

মীরার জন্ম 

মরার 'ববাহ 

ভোজরাজের মৃত্যু 

রতনাসংহের মৃত্যু 

বিক্রমজিতের দিংহাসন লাভ 

বাহদ্দর শাহর চতোর আক্রমণ 

মরার মেবার ত্যাগ 

শ্রীজীব গোস্বামীর বন্দাবন আগমন ॥ 
ণবক্রমাঁজতের মতত্যু । 

উদ্যাসংহের সিংহাসন লাভ 

মরার বৃন্দাবন গমন 

মারার তৈহত্যাগ 
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মীরাক় পিডৃবংশ স্কালিক। 


রাও চূড়াজা 
জঙ্মকাল ১৩৭৭, রাজত্বকাল ১৩৮৩--১৪২৩ খীজ্টাব্ৰ 


[গলঞ্পকিজপশ 


হংসকুমারা রাও রিড়মল 
জন্ম ১৩৯২ 1 ১০২৩---১৪৩৮ 


রাও যোধজণ 
জন্ম ১০১৬ । ১৪৩৮ ৮১৪৮৮ 
2১222821522 
| | ৃ | 
রাও ঘুদাজা রাও সাতলজী সজাজ? শুঙ্গার দেবী 
১৪৪০--১৫১৬ ১৪৮৮--৯১১ জন্ম ১৪৩৯ 
রাকা ১৪৯১১--১৬১৬ 
| 
রাও বাঘাজশ 
জন্স ১৪৬৭ 
মৃত্যু ১৯৫১৪ 
| 
সাঁগাজী 
রাকা ১৫১৬--১৫৩১ 
] 
রাও মালদেব 
রাকা ১৫৬৩১--১৬৬২ 


| ] ] 
রায়মল বীরমজণ রয্াঁসংহ 
জন্ম ১৪৭৪--১৫২৭ জম্ম ১৪৭৭--১৫৪৩ জন্ম ১৪৭৪--১৫২৭ 
| | 
জয়মল মীরা 
১৫৬০৭--১৫৬৭ ১৫০৩---১৫৪৬ 


9৯ 


চিভোরের রাণার বংশ ভালিক। 


রাণা ক্ষেত্রসিংহ 
রাকা ১৩৬৪--৮২ 
রানা লাখা *-*হংসকুমার 
রাকা ১৩৮২--৯৭ 
| 
রানা মোকল 
জন্ম ১৩৯২, রাকা ১৩৯৭--১৪৩৩ 
| 
[ | 
রানা কুম্ভ লালবাঈ-হঅচল সিংহ 
জন্ম ১৪১৮, রাকা ১৪৩৩--১৪৬৮ 
উরি! রিটারিটিরিটি রিটা রি 
| 





রানা রারমল্লম্মশৃঙ্গার দেবা রমা দেবা 
রাকা ১৪৬৮-_-১৫০৯ 
| 
রানা সাঁগা-্ধনাবাঈ 
রাকা ১৫০১--১&৬২৮ 
| 
| | | | | 


পদ্মাবতণ ভোজরাজ*্্মণরা রত্াসংহ বন্রমজখ উদয়াসংহ 
১৫২৮--৩১ ১৬৩১--৩৬ ১৫৩৮--৭১ 
| 
প্রতাপাঁসংহ 
১৫৬৭১--১৫৯৭ 
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সাধক কুইছাস 


সাধক রুইদাস ভারতবর্ষের আধ্যাত্বক হীতহাসে একটি উজ্জ্বল দ্টা্ত। 
১৫৪০ খ্যান্টাব্দে মাঘ শক্রা পৃর্ণমাতে কাশীধামে তাঁর জন্ম হয়। বাংলা ভন্তমাল 
গ্রন্হে পাওয়া যায় যে পৃবজম্মে তানি সাধক রামানচ্দের শিষ্য ছিলেন। ঠাকুরের 
ভোগসামগ্রী সংগ্রহের জনা শিষ্যটিকে গ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে হত। প্রতোক 
বাড়ী থেকে অর্ধমৃ্টির বেশি ভিক্ষা নেওয়া গুরুর নিষেধ ছিল। এইভাবে ভ্রিশ 
মৃন্টি ভিক্ষা সংগ্রহ করা প্রাতা্নকার কাজ ছিল। একাদিন প্রবল ঝড় বৃদ্টি হওয়াতে 
[শিষাটি সেইস্হানের এক বাণকের স্পীর কাছ থেকে নিশমহষ্ট ভিক্ষা করে আশ্রমে 
ফিরে আসেন। প্রাতািনকার মতই ভোগ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সব্নাশ। রামানগ্দ 
দেখলেন সোঁদন ঠাকুর ভোগ গ্রহণ করলেন না এর কারণ সম্পর্কে অনসম্থান করতে 
গিয়ে জানা গেল, যে বণিকের স্পণর কাছ থেকে সোঁন ভিক্ষা সংগ্রহ করা হয়েছিল 
সেই বণিকটি শদ্ধসওার ছিল না-ফলে ঠাকুর ভোগ গ্রহণ করেনান। রামানচ্্ 
প্রচণ্ড রাগে গজে উঠলেন এবং শিষাঁটিকে বললেন ব্রা্ধণের ঘরে জন্মেও তুমি যেহেতু 
চামারের মত আচরণ করেছ তাই এরপর তোমাকে চামারের ঘরেই জন্ম নিতে হবে 
এবং যে নিশমুষ্টি অন্নের জন্য তোমার এত দুভেণেগ আগামণ ন্রিশবছর অপেক্ষা করে 
সে পাপ থেকে মস্ত হতে পারলে তবেই হবে শ্রীরামচচ্দ্র দর্শন ॥ নচেখ নর । এই বলে 
শিষাাটিকে আশ্রম থেকে 'বিতাড়িত করে দেন রামানন্দ । 

কাঁথত আছে শিষ্যটি পরে নিজ জীবনের প্রাত বিতৃফায় জলে ঝাপ 'দিয়ে আত্ম- 
হত্যা করেছিলেন । এঁ শিষ্যাটই পরজন্মে চামারের গৃহে রুইদাস রূপে জঙ্ম নেন। 

এঁদকে রামানন্দ-র শুধ অপেক্ষা আর অপেক্ষা । রুইদাসকে চিনে বার করার 
জন্য তিনি প্রাতি মি ঘরেই যাওয়া আসা শুরু করেছেন । কেবলই ভাবেন কবেসে 
আসবে ? এভাবেই দিন কাটে । একাঁদন সম্ধান পেলেন এক চামারের গৃহে এক 
শিশুর জন্ম হয়েছে সে শৃধ্য কাঁদে--কিছ খেতে চায় না। রামানন্দ কৌতৃহলণ? 
হয়ে সেখানে গিয়ে শিশযাটিকে দেখেই চিনতে পারলেন যে এই শিশটিই তার প্ব- 
জল্মের শিব্যছিল যাকে তিনি (বিতাড়িত করেছিলেন । তব সম্দেহবশতঃ শিশুর 
পিঠ দেখলেন রামানন্দ । পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হলেন । দেখলেন পিঠে তারই 
পদাঘাতের ছাপ জাজহল্যমান । আর কি আশ্চর্য রামানন্দের দিকে একদুজ্টে চেয়ে 
আছে সে যেন কতকালের চেনা ॥। পরম নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে গেলেন রামানন্দ । 
এতাঁধনে তাঁর প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে । যে এসেছে বড় হয়ে সে-রইৰাস নামে সাধক 
হবে--উদ্ধার করবে--অনেককে--একথা আগে থেকেই জানতেন তিনি। সবই 
প্রভুর লীলা । না ছলে এমন ঘটনাই বা ঘটল কেন? রামানন্দ তো উপলক্ষ্য মান ॥ 
আজ বড় নিশ্চিন্ত হলেন রামানন্দ । তাঁর কাজ এতাঁদনে শেষ হয়েছে। দিন যায় । 
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ওদিকে শিশুটির প্বজচ্মের স্মৃতি সবই মনে পড়েছে । বাবা মাকে সবকথা 
জানয়েছে। কিন্তু এজন্মে যেহেতু চামারের ঘরে জঙ্ম সেহেতু ছোটবেলা থেকে 
[বফুপদে অনুরন্ত হলেও নিজবৃত্তি চর্মকারের কাজ করেই তানি সংসার প্রতিপালনের 
ভার গ্রহণ করলেন। 

গাছতলায় বসে আপনমনেই 'তিনি ভজন করেন আর নিজের কাজ করতে থাকেন। 
সাধূসন্ত দেখলেই তাদের পায়ের ধুলো নেন। 

একবার স্বয়ং বিষু-রুইদাসকে পরাঁক্ষার জন্য ছদ্মবেশে তাঁর কাছে আসেন । 
একটি পরশপাথর রূইদাসের কাছে রেখে সাধ্‌বেশে তিনি তাঁর্ধভ্রমণে চলে যান। 
রূইধাসের কোনো বিষয়ে আসন্তি [ছিলনা ! পরশপাথরাট তিনি সযয়ে তুলে রেখে 
দেন এবং সাধৃজীর ফেরার অপেক্ষায় দিন গুনতে থাকেন । কথামত দাঁঘ ১৩ মাস 
পরে শ্রীবিষু। সাধুজীর বেশ ধরেই পুনরায় তার কাছে আসেন। রূুইদাস সে 
পরশম প্রয্নাগ করেনি জানতে পেরে তিনি তার নিল্লোভ চারন্রের জন্য তাকে 
আশীরাঘ করেন এবং পরে কিছ দ্র্ণমুদ্রা দান করে যান। ম্ব্ণমন্দ্রা পেয়ে 
রূইধাস খুশি না হয়ে বিরন্তই হন কারন অর্থ পাছে ঈশ্বর সেবা থেকে তাঁকে বিচ্যুত 
করে দেয় এই আশগকায় তান সদাই শাঞঙ্কচত থাকতেন । একাঁঘন রাতে ভগবান স্বপন 
দিয়ে তাকে আদেশ করেন যে তার নিজের জন্য অথবা দেবসেবাথে & স্বর্ণ মদ্রাগ্ল 
যেন বায় করা হয়॥। রূইদাস ইন্টআজ্ঞায় এক মান্দর প্রাতষ্ঠা করে সেখানে শালগ্রাম 
শিলা স্থাপনা করেন। কিন্তু তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাতপাত্ত ছিল প্রচণ্ড । 
তারা চামারের প্রতিম্ঠিত মাঞ্দরের মাহাত্ম্য স্বীকার করতে কিছুতেই রাজ” হলেন 
না। সকলে মিলে রাজার কাছে একযোগে আভিযোগ জানালেন । রাজা রুইদাসকে 
শালগ্রাম ত্যাগ করতে আদেশ দিলেন । তখন রুইদ্াস বললেন “আমার একান্ত 
বাসনা--মহারাজার সামনে শালগ্রামশিলা ত্রাঙ্গণরা গ্রহন করুন ।* রাজা সম্মতি 
দিলে ব্রাঙ্মপরা সকলেই শালগ্রামকে স্থানান্তরিত করার চেষ্টা করলেন কিন্তু সবই বথা 
হল। কেউই সক্ষম হলেন না। তখন রুইাস আপনমনেই প্রভুর লালা দেখে 
কর;ন সুরে ভজন গাইতে লাগলেন । ব্রাঙ্মণেরা সকলেই হতবাক | কেউই শালগ্রামকে 
গ্ছানচ্যত করতে পারেন নি। সকলেই িংকর্তব্যাবমূঢ় । এমন সময় হঠাৎ সকলের 
চোখের সামনেই ঘটল এক অতাশ্চর্য ঘটনা । ভভ্তবান্গা কজ্পতরহ ভন্তাধীন ঈশ্বর 
গ্বয়ং-ই সেই শালগ্রামরপে রুইথাসের কোলের মধ্যে এসে পড়লেন । রাজা বিস্মিত। 
উপচ্ছিত প্রজাব্দ সকলেই রুইদাসের জয়ধবনি করতে লাগল । রাজার আদেশে 
ব্রাহ্মণেরা সেই স্হান ত্যাগ করে চলে গেলেন । এরপর থেকে আপনমনে সাধনা করে 
গেছেন রইদাস। তার সাধনার কেউ বিপ্ল ঘটায়ান। 

চিতোরের রানী ঝালী রুইদাসের শিষা ছিলেন । এক যজ্ঞানষ্ঠানে সকলেই 
নিমাশ্মিত । গুরু রুইদাসও উপস্হিত। তাকে যজ্জ উপলক্ষে উপাস্হিত দেখে স্হানণর 
ব্রাহ্ছণেরা সকলে পাকলন্নগ্রহণে আপাতত জানালেন ! নকলেই স্বহস্তে রাথা করব্দো 
এই স্হির হল। জ্বহন্তে রানা করে বখন ব্রাহ্মণেয়া থেতে বসেছেন তারা দেখেন যে 
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প্রাত দুজনের মধ্যে একেক জন রুইদাস বসে আহার করেছেন । রুইথাসে যোগবল 
দেখে সকলেই বিস্মিত? প্রতোকেই তখন লঙ্জা বোধ করছেন। এরপর তারা 
রূইাসের কাছে কৃতকমে'র জন্য ক্ষমা চেয়ে নেন। 
রুইদাস সাধু সন্ত দেখলেই তাঘের সেবায় নিয়োজিত হতেন । ভস্তমাল, হরিভান্ত 
প্রকাশিকা গ্রন্হে রুইদাসের বিষয়ে আরো অনেক তথা পাওয়া যার । গ্রন্হসাহেব*” 
গ্রচ্ছেরুইাসের কিছু বাণী [লাঁপবদ্ধ আছে। তিন ছিলেন একেশবরবাী বৈফব। 
অলখ নিরঞ্জনের পৃজারাঁ। তর রাঁচিত এক ভঙ্জনে পাওয়া যায় 
কৃষ্ণ কারম রাম রাহম হরি জব 
লাগ এক ন পেখা 
বেদ কিতাব পৃরানাণি তব লাগ 
ভ্রম হ দেখা । 
বতক্ষণ তুমি কৃ করিম, রাম ও রাহমকে অভেদ না দেখবে ততক্ষণ বেছে, 
কোরানে ঃও,পুরানে ভ্রমই তোমার নজরে আসবে । 
আরেকটি ভজনে তাঁর ভাঁন্তর পরিচয় মেলে 
প্রভুজা, তুম চচ্দন হম পানি। 
যাকী অঙ্গ অঙ্গবাস সমানা | 
প্রভুজী তুম ঘন বন হম মোরা । 
ঘৈসে চিতবত চল্ৰ চকোরা । 
প্রভুজণ তুম দীপক হম বাতি । 
যাক জ্যোতি বরৈ [দিনরাতি ॥ 
প্রভুজী তুম মোত হম ধাগা । 
যৈ সে সূনহ 'মালত সহাসা। 
প্রভুজী তুম স্বামী হম দাসা। 
এ সাঁভান্ত করৈ রুইদাসা ॥ 
হে প্রভু'+' তম চন্দন আর আমি জল। 
তোমার সুগন্ধ আমার সারা শরারে লিপ্ত 
হয়ে আছে। হে প্রভু, তুমি গহন অরণ্য 
আর আমি প্রেমোল্ও ময়ূর । তুমি প্রদাঁপ 
আর আমি বাতি। তোমার আলোতে 
আমার অন্তর সবাই আলোকিত। 
হে প্রভু, তুমি মোতি আর আমি দতো ॥ তুম সোনা, আমি সোহাগা। তম 
গ্বামণ আম ঘাস। এইভাবে রুইদাস তোমাকে ভাল্ত করে! 
ক্ুকস লাহেব ৮8০ 21০10) ₹/৩80670979%1095 ০? 1095-- নহে লিখেছেন 
যে রুইঘাসের শিষ্যপরম্পরা রামানন্দ বা কবাঁর গচ্ছাঁদের পরবতী । রূইদাস 
সম্প্রদায় উত্তরভারতে বিশেষ প্রভাবশালণ । এখনও সেখানে ন্চজাতাঁর কোন লোককে 
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নাম জিজ্ঞাসা করলে নামের শেষে রুইদাস শব্দ তারা উচ্চারণ করে থাকে । রূইদাস 
১২০ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন । ইনিই ছিলেন মীরার গুরু । তাঁর সম্পর্কে 
মরা 'লিখেছেন-__ 
“থাঁড় খাঁড় য়ে পচ্ছ নেহারং, 
মরণ কোঈ জানা । 
সদগুর; এসা ওষধ দীনা, 
রোম রোম ভরো চৈনা ॥। 
নাহ মে পিহর সাসর রে, 
নাহ পিয়াজণকে পাস। 
মরা নে গোঁবন্ 1মলিয়ারে, 
গুরু 'মাঁলয়া রূইদাস দাস ।। 

“দাঁড়িয়ে দাঁড়য়ে-আমি জীবনপথ নিরণক্ষণ করছিলাম । দেখলাম আমার 
মর্ম কেউ জানেনা । সদগ্‌র্‌ এমন ওষধ দিলেন যে প্রেমাবশে আমার দেহ রোমাণ্চিত 
হল। আম পিতা *বশুর বা পাঁতর কাছে থাঁক না ইন্টদেব গোঁবিজ্দ ও সদগদর? 
রুইদাসকে পেয়োছ। 

রুইদাসের কৃপায় মীরা ধন্য হয়েছিলেন। চিতোর গড়ের “মীরাবাঈ"মন্দিরের 


সামনে রূইদাসজণর পায়ের চিহ আজও বত'মান। 


প্রাচীন ভারভ (বৈদিক যুগ ) 


পাঁথবশী বৈচিত্রাময়ণ। উত্থান পতন, সংহার ও সংরক্ষণের মধ্যেই এর সজীবতা 
লুকিয়ে আছে। নতুনত্বের স্বাদে সে অনন্যা নিত্য পরিবর্তন তার বুকে জোয়ার 
ভাটার মতো খেলা করে। সবংসহা ধাঁরঘী সহ্য করে অবলালার়। প্রকৃতি 
পাঁরবর্তনশীল | তাই প্রকাতির লালিত এই মানুষও পারবর্তনের আলো ছায়া সহ্য 
করেই বেড়ে উঠেছে । মেনে নিয়েছে তার খামখেয়ালপনা । প্রকীতির দর্যার্ণবার 
আহবানকে সে উপেক্ষা করতে পারেনা-_পারে না মুখ ফিরিয়ে নিজেকে গৃহাবজ্দী 
করে রাখতে । প্রকীতির স্পন্দন ধ্বানত হয় তারই বুকে একাত্ম হয়ে যেতে হয় । 

প্রাচীনকালে মানষেরই প্রয়োজনে গড়ে উঠেছিল সমাজ । ছন্নছাড়া গৃহহীন 
মানুষ পেয়োছল ঘর বাঁধার স্বাঘ। কিন্তু সেখানেও দেখা দিল নতুন সমস্যা । চিরন্তন 
না পাওয়ার খেদ--মানৃষের অন্তরকে করলো জর্জরিত। সমাজের বুকে আলোড়ন 
উঠল আবার এলো পাঁরবতনের ঢেউ । কিন্তু এ যল্পরণার প্রাতষেধক কি? চিন্তাশীল 
মানৃয উন্বগ্ন হয়ে উঠল । মান্ত চাই-চাই অমৃতের আম্বাদ ৷ কিন্তু কভাবে ? 
অবশেষে অনেক প্রচেছ্টায় অমৃতের বাণী এসে পেছাল মানব দুয়ারে । রহসোন় 
উদ্ঘাটন ছলো ॥ অমৃত আম্বাথন করে মান্য হলো অনৃতময় । 
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“রাগবিরাগরোযেগি £ সৃন্টি*--রাগ (আসান্ত ) থেকেই সূন্টি বিরাগ থেকেই 
যোগ । (সাংখা প্রবচন সুত্র ২ অ।৯১।)। সৃন্টি মানেই বৈচিত্র । বৈচিত্র কিন্তু 
সামাবন্ধ। তাই মোক্ষ বা মুন্তিলাভের উপার হল এর বাইরে বাওয়া। সব" বঙ্ধন 
থেকে মৃত্তি। সৃষ্টিতে যা কিছ দেখা খায় সবই প্রাণের কম্পনে নিঃসৃত হয়েছে। 
যাঁরা এই ব্রহ্ধকে জানেন তাঁরা অমর হন। (কঠ৩। ২।) 

অঙ্গ,্ঠমাত্র পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠাত। 

ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ত তো িজুগং*সতে। 

এতদ্বৈত ॥। (কঠ২।১।১২।) 

যিনি অঙ্গষ্ঠপারমাণ পুরুষবপে শরীর মধ্যে অবস্হান করেন -তানই আবার 
'ন্কালের নিয়ন্তা। এইর্‌প দর্শন হলে লোক নিজেকে রক্ষা করার জন্য আকুল হয় 
না। ইনিই সেই আত্মা ॥ 

ব্রহ্ধা একমেবাদ্বিতীয়ং। প্রাচীন ভারত অনেক আগেই তা উপলাব্ধ করেছে। 
পৃথিবীর হাতহাসে সনাতন হন্দুধর্মই সব্্রথম পাঁরপন্টি লাভ করে। এবং 
ঝঞগ্বেদই এই ধমের প্রথম গ্রচ্ছ ॥ ধক অথে মন্ত্র ॥ বৈদিক শব্দাথথবোধক শাস্নকার 
যাঙ্কের মতে “যাহা দ্বারা মনন করা যার তাহারই নাম মন্ধ*-মন্বাঃ মমনাৎধ। 
মল্মকে তিনটি শ্রেণতে ভাগ করা যায়। ধক, জু ও সাম। বেদব্যাস যজে। 
বাবহার্য এক এক ধবণের মনকে এক এক স্হানে সংহত করে--তিনাট গ্রচ্হাকারে 
[বভন্ত করলেন। এবং বাক মন্রগুলি অথবরবেদে যুন্ত হল। বেদব্যাস বেদের 
1িবভাগ করেছিলেন, রচনা করেননি । তিনি বেদকে ভাগ করে নিজ শিষ্য পৈলকে 
ধাখ্বেদ, বৈশম্পায়নকে যজুবেদ, টজোমানকে সামবেদ এবং সুমন্তকে অথববেদ শিক্ষা 
দিলেন । বৈশম্পায়ন শিষ্য যাজ্ঞবঞ্ক্য আবার অত্যাধক আত্মাঝ্বাসের ফলে গুরহ 
কর্তৃক পারতাজা হন এবং যে 'বদ্যা অঞ্জন করেছিলেন তা প্রকাশ করে ফেলেন। 
অবশ্য পরে উপাসনা দ্বারা সূর্ধদেবকে তুষ্ট করে পুনরায্ন --তা গ্রহণ করেন । সেই 
বেদঘই শুরুষজুবেদি। যাজ্জবজ্কোর প্রকাশিত বেদের নাম কফঘজবেদ | বৈশম্পায়নের 
অন্যান্য শিষারা তিতির পক্ষীরূপে এ প্রকাশিত বেদকে পুনগ্রহন করেছিলেন বলে 
তাকে তৈশ্তিরীয় নামেও আখাা দেওয়া হয়। 

ধাক, সাম যজ,ঃ একই সরে এঁক্যতান তুলোছিল বলে এদেরকে ভ্রয়ী নামেও উল্লেখ 
করা হয়। অনেকে ভাবেন অথর্ববেদ প্ররখ' বহিরভত। কিন্তু আসলে তানয়। 
ভাথর্ববেদে যজ্ঞের ব্যবহার নেই বলেই তাকে ত্রয়ীর মধ্যে ফেলা হয় না- এতে 
অথবর্বেদের অবেদত্ব প্রমাণিত হয় না। প্রতোক বেদেই দুটি করে ভাগ আছে। মল্ 
ওব্রা্াণ । মল্ম ভাগের এক নাম সংহিতা । অথথ যাতে মল্মসমূহ সম-শহত বা 
একনে স্থাপন করা হয়ে থাকে । ভ্রা্ধণ ভাগে থাকে বিধি, নিষেধ, যাগ যজ্ঞঃ উপাসনা 
ও ব্রগ্মীবদ্যা । ব্রাহ্মণ অংশ গদ্যে রচিত ॥ এরই অংশকে বলা হয় আরপাক। 
আরগাকেও প্রচুর উপাসনা আছে । প্রধানতঃ তা ছিল অরণ্য বাসশরই অবলম্বনায় । 
অরণ্যবাসীর পক্ষে যাগযজ্ঞ করা কল্টসাধ্য থাকার তাঁরা ধ্যান ও উপাসনার নাধামেই 
সাধনা করতেন । বেদের প্রাতি শাখায় ব্রা্ষণ, আরণ্যক ও উপনিষখ ছিল ॥ উপনিষৎ 
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শব্দের অথ" ভ্রদ্ধাবদ্যা। অথধি যে বিদ্যালাভ করলে সংসারবঞ্ধনকে শিথিল করা 
যায়-_সেই বদ্যা। উপনিষদের অন্য নাম বেদান্ত । 
আর্ধ ঝাষরা শুধুমাত্র কর্মের মাধ্যমেই-মোক্ষপ্রাপ্তির প্রাত আস্াবান ছিলেন 
না। তাঁরা বুঝেছিলেন জ্ঞান ছাড়া--উপলব্ধি ছাড়া ঈশ্বর লাভ সম্ভব নয়। কারন 
শু্তানই ম্ান্তর পথপ্রদর্শক । এই চিন্তাধারাই প্রতিফলিত হয়েছে বেদের আরণ্যক ও 
উপানষং ভাগে । 
উপানিষদের সংখ্যা নিশি করা সহঞসাধ্য নয়। বাভন্ন সময়--বাভন্ন সম্প্রদায় 
নিজ নিজ মতকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য গ্রন্হ রচনা করে তাকে উপানিষং নামে সমাজে 
প্রচলিত করার চেন্টা করেন। সম্রাট আকবরের সময়ও “অল্লোপনিষং--রচিত হয়। 
তাই এর প্রামান্য লাভ সহজসাধ্য নয় । তব7 বলা ধার প্রধান বারোখানি উপানিষদের 
নাম-- 
ধগবেদাঁয়--৫১) এতরেয়- 
(২) কোৌশশতকণ-_ 
সামবেদীয়-€৩) ছান্দোগ্য-_ 
(৪) কেনোপানষং-- 
কুষ্যজুবেদীয়-( ৫) তৈত্তিরাঁয়-- 
(৬) কঠোপাঁনষং 
(৭) শ্বেতা*বতর--- 
শংকধজর্বেদীয়--( ৮) বহদারণ্যক 
(১) ঈশ-- 
(১০) প্রশ্ন-- 
(১১) মুস্ডক-_ 
(১২) মাপ্ড্কা- 
বাকী সবই অথববেদায়। উপানষদে ছিল আধ্যাত্মতত্বের বিচার । উপাঁনষং 
ঘোষণা করল “আত্মা অরে দ্রম্টবাঃ শ্রোতবে্যো ॥ মন্তব্যো নিধিদ্যাঁসতব্যঃ |৮ 
অথাৎ আত্মাকে দেখ, শোনো» মনন কর এবং ধ্যান কর। উপনিষদের এই জ্ঞান 
মার্গ থেকে এল যোগমার্গ । যোগমার্গে পতঞ্জাল ঝাঁষর অবদান অসামান্য । 
সাংখ্যদর্শন জগতের মধ্যে সব্ব্রাচীন ধর্শনশাম্ত। জগতের সমস্ত দর্শনশান্র বা 
সমন্তততের মূলে এই সাংখ্যদর্শন। 
পাইথা গোরাস--( জগ্মকাল খুঃ পঃ ৫৮২-০1৫ 582 9.০.) 
ভারতে এসে সাংখ্যতত্ত শিখে গিয়ে গ্রীকদের শেখান। তারত্ত আগে থেল-স 
([1591৩5 ৮০৮০ ০00৩8 640 8. ০. খঃ পঠঃ ৬৪০) এবং পরে সক্রেটিশ ( ধৃঃ পৃঃ 
৪৬৯--৩৯৯) ও্টোয়িক জিনো (2600 09৩ 9$০1০--খৃঃ পৃঃ ৩৫০--২৫৮) 
প্রভীতরা একে একে এদেশে এসেছেন এবং সাংখ্যতত্ব শিক্ষা করে ফিরে গেছেন। 
সাংখা প্রকীতিকে 'সংজ্ঞামাতম' বলেছেন। (সাংখ্য প্রসু ১ম/৬৮)। সাংখোর 
মতে প্রকাতি অব্যস্ত । পহর্যও প্রকৃতি উভনই সমান। তফাৎ এই যে পুরুষ 'আঁবকারণ 


প্রকৃতির বিকার হয়। প্রকাঁতই আদি কারন। সাংখ্য মতে পুরুষ কখনো কারন 
হতে পারে না। 

সাংখ্যমতে পররহষ অসংখ্য-প্রাতি অবয়বে আঁধষ্ঠান করছেন। প্রত্যেক পুরুষই 
অনাদি, অনন্ত ও ঠৈতন্যময় । কাধ মানে শবকার*__কিন্তু পুরুষ 'অবিকারখ? । 
সাংখ্য এই পর্যগুই বলেছেন । এর পরের কথা বলেছেন। অইৈৈতবেদান্ত । তাই 
পরের স্তরে অধৈতবেদান্তর সঙ্গে সাংখ্যের বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। এখানে 
কয়েকটি জানস লক্ষা করা যার -প্রথমতঃ সাংখ্য উপাধি যোগে» পৃরহষের” গাত 
স্বীকার করতে চেয়েছেন । কিন্তু গাঁত মানেই বিকার ॥ উপাধি মানেই বহত্ব। 
এক্ষেত্রে উপাধি এবং গতি বিশিষ্ট বহ্‌ পুরুষ ্রকীতিতে” প্রত্যক্ষ । কিন্তু পুরহষ 
অপাঁরনামী । সাম্যাবস্থায় কোন বিকার নেই অথাঁধ অব্যন্ত পৃরষের বকার হয় না। 
পুরুষকে এই বকারহীন অবস্থা থেকে মু্ত করা প্রকাতর কার্য । পুরুষের 
সংস্পশেই প্রকাতর ক্রিয়া । সন্টি কার্যকর করতে হলে চাই পুবষ'এবং প্রকৃতি। 
সাংখ্য বলছেন পুরুষও প্রকাত এই দুই থাকলেও মস্ত পুরুষের কাছে প্রকীতির 'নিবৃত্তি 
ঘটে। দ্বৈতভাব সম্পকে সাংখ্য এ পর্যন্তই বলেছেন। কিন্তু তার পরের কথা 
বলেছেন অদন্বৈতবেদান্ত । স্বামীজী তাঁর (5৫800. & 98111011198 )--গ্রচ্ছে 
বলেছেন, সাংখ্য যে সৌধ তোর করেছেন তাতে চূণ, বাল ধাঁরয়েছেন অদ্বৈতবেদান্ত। 
সাংখ্যের মতে প্রকৃতি ও পুরুষ'*"এই দুয়ের মধ্যে একের প্রতি উদ্বাসীনতাই "মত্ত । 
পুরুষ এবং প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্াজ্ঞানই সাংখ্যর মূল কথা । সাংখ্যের এই মতবাদের 
সঙ্গে পরবতীঁকালের “ডারউইন” এবং “স্পেনসার' প্রস্ততি বৈজ্ঞানিকদের 2%০10(107 
৪৩০-র সামান্য মিল লক্ষ্য করা যায়। 

যোগ্মাগ্গের পর আসে ভান্তমার্গ। এাতহ্যের উদ্দেশ্য জাঁবন ও নানাপ্রকার 
প্রসঙ্গের সাহাযো চিরস্তন উপলাব্ধ সত্যকে প্রাতষ্ঠিত করা । বেদের 'বাঁভব অংশের 
মধ্যে কোথাও ভান্তর উল্লেখ পাওয়া যায় না । বেদান্তে আছে নিগর্ণ ব্রন্ধবাদ। এই 
নিগ্ণ ঈম্বরকে সাধারণ মানুষ ধরতে ছধতে পারে না। সেজন্য ক্রমাববত'নের ফলে 
সাধারণ মাধ্যম হিসাবে প্রতণীক'- এর উৎপত্তি হল। সে অনেক পরের কথা । এখন 
বোদিক যুগের কথাই ধরা যাক-। 

ধণ্বেদের সবখানেই আছে আত উচ্চগানাঁসকতার পারচয় । খধগ্বদাদতে প্রথমে 
ক্ষান্রশান্তর পাঁরচয় মেলে পরে ক্ষান্রশান্ত থেকে ব্রন্মণ্যশান্তর 'বকাশ লক্ষ করা যায় । 
সে যুগের সমাজজীবন থেকে এগ্যাঁলর প্রমাণ পাওয়া যায় ॥। বোঁদক যুগে খাঁষ যোদ্ধা 
এবং যুদ্ধ পারদার্শনী ধাঁষপত্ীর কথাও মেলে । সেসময় গুণ ও কমেরিই প্রাধান্য 
ছিল তাই সমাজস্ফিতির জন্য প্রধানতঃ গুণকমা্নৃযায়ী বর্ণ বিভাগ হর । সে যুগের 
প্রথম দিকে গুণকমনিহসারে নামকরণ পর্যন্ত হত না। পরে গুণ ও কর্ম আলাদাভাবে 
বোঝানোর জন্য নামকরণ' হয় ॥ সমাজজীবনের দিকে তাকালে বোঝা যায় বংশের 
[বিশেষ ধারা বজায় রাখার জন্য বংশ হিসাবে পাঁরিচয়ের সূত্রপাত ঘটে আরপাক যুগে । 
তাহলেও সে সময় গণগত কর্মেরই প্রাধান্য ছিল বোঁশ । এই সময় থেকেই জনশান্ত 
এবং সমাজশাপ্তর উদ্ভব হয়। নানাপ্রকার ভাব এবং মতবাদের প্রধান লক্ষাই ছিল 
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মানুষ কি উপায়ে বধ্ধনমূন্ত হতে পারে ॥। ভারত প্রথমেই বুঝোছল সমক্টির 
কল্যাণেই ব্যন্টির কল্যাণ । তাই সমাজে বাস করতে হলে প্রত্যেককেই কিছু না 
[ছু নিয়ম মেনে চলতে হবে । প্রত্যেক মানুযই যেন সাহস এবং সখ হরে ওঠে এই 
ছিল খাঁষদের কাম্য । তাঁরা আদর্শ জশবন চাইতেন যাতে প্রকৃতির মোহ থেকে মত্ত 
হয়ে-_সচ্চিদানন্ছকে উপভোগ করতে পারা যায়। তখনকার সামাজিক নিয়ম 
সঞঙ্কণণতাদোষে দুম্ট ছিল না। সে যুগে 'আচার*_কে ধম বলে গণা করা হত না। 
ধ্ লাভ করতে গেলে শিক্ষার প্রয়োজন তাই এক একটি শিক্ষা পদ্ধাতর নাম ছিল 
সংস্কার । যারা এসব সংস্কারকে মানতেন না তাদের বলা হত অনার্য । সংস্কার- 
গুলির উদ্দেশ্য ছিল অস্তার্নাহত শান্তকে জাগ্রত করা--পাবিশ্রতার উচ্মেষ ঘটানো ॥ 
তার বিপরীত “আচার'কেই বলা হত “কুসংস্কার । বোদিক যুগে গুণকর্মানংসারে 
জাতি বিভাগ ছিল বলে একই পাঁরবারে কেউ হয়ত ব্রাঙ্ষণ এবং অন্যজন ক্ষতিয় 
(িবোঁচত হত । ব্র্গাবদ্যা সে সময় থেকেই গৃপাবদ্যা হয়ে উঠেছিল। শাস্ম পড়ে 
বাআলোচনা করে ব্র্জাবদ্যা লাভ করা যায় না এবং সে কারণেই কৃষদ্বৈপায়নকেও 
পরবতশ যুগে তপস্যা করে ব্র্গাবদ্যা লাভ করতে হয়। বোদক যুগে যেকোন 
ভাবধারাকেই মর্যাদা দেওয়া হত। কোনো একটা আদশকে শ্রদ্ধা দেখিয়ে অন্য 
কাউকে হেয়-- প্রতিপন্ন করার কোন প্রচেত্টা ছিল না। খাঁষরা বুঝেোছিলেন “একং 
সংবপ্রাঃ বহুধা বদান্ত'- একই নানার্‌পে ব্যন্ত । তাই সঞ্কীর্ণতা এবং ভেদমূলক 
সাম্প্র্থায়কতাকে তাঁরা কখনও প্রশ্রয় দেনান । 

'আদাত'খধণ্বেদের আত প্রাচগন শব্দ । আরাতস্-মানে অখণ্ড, আবার আঁদাতিকে 
মাতা অর্থে সমগ্র সুম্টিকে বোঝানো হত। যা জাত তাও আত । যা জল্মাবে 
তাও আঁদাত। আঁদাতি (স্ত্ীশান্ত )-চিৎ রুীপনী আদাঁত থেকেই-জাত সব বস্তুই 
আঁদত্য । তার মধ্যে সূ্থ প্রধান । আদিত্য বলতে তাই আমরা--সূষকে বুঝি । 
যারা প্রথম-_-অখণ্ড বিশ্বমাতার কঙ্গনা করেছিলেন- প্রথম 'বিশ্বান্তকে মাতৃরপে 
অনুভব করেছিলেন তারাই ছিলেন উপনিষদবন্তা । জগৎকে নারাদ্বের মর্যাদা দিয়ে 
জন্ম ও জন্মের কারন বলে ব্যাখ্যা করে 'নঃস্বার্থভাবে জ্ঞানবিতরণ করে 
গেছেন। ব্রন্মাবদ্যার সে ধারা এইভাবেই প্রবাহত হয়ে ভারতকে নতুন বলে বলাযান 
করেছে নতুন প্রাণে সঞ্জীবিত করেছে । 

বৈদিক ভাবধারার পাথে যুস্ত থাকলেও দ্রাবিড়রা বেদ চচ্চা ত্যাগ করায় পতিত 
হল । ঝগ্বেদ সংাহতায় (৩1 ৫৩। ১৪) “কাঁটক' নামে যে দেশের নাম পাওয়া 
ধায় তা মগধেরই প্রাচীন নাম ॥। এঁন্থানে এবং পৌঁপ্দ্রবন্ধনে (উত্তরবঙ্গে ) অনার্ধ 
ভাবের প্রাধান্য ছিল । আদি আর্ধদের মধ্যে বাঙালীরাও ছিলেন ॥ তাদের গতিবিধি 
বঙ্গোপসাগর থেকে ভূমধাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাদের 'পক্ষ” জাতি নামে 
অভিহত করা হত। দেবণ ভাগবত ও পুরাণের নানা স্থানে দেখা যায়-_-'পক্ষ” 
জাতির-জ্ঞান দেখে সকলেই আশ্চর্য বোধ করেছেন । কাজেই তাদের অনার্ধা মনে 
করার কোন কারন নেই। 

এভাবেই শুধু ভারতে নয়, ভারতণয় সভ্যতা ছড়িয়ে পড়োছল পৃথিবীর নান? 
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প্রান্তে। ভারতই সব্বাঁববয়ে পৃথিবীকে শিক্ষা দিয়ে এসেছে। বারা শাস্যের 
প্রাচীনত্বে বিশ্বাসী তাদেরকে বলা যার সব দেশের সাহিত্য, ইতিহাস অননসগ্ধান 
করলে দেখা যায় ভারতেই প্রথম সভ্যতার উদয় হয়েছিল । বখন অন্যান্য চ্ছান 
মনহষ্যহণীন_-তখন ভারতই আধ্যাত্ম চর্চায় রতও দেবজ্ঞান পারপূূর্ণ । 

বিভিন্ন বৈচিন্রযের মধ্য দিয়ে সনাতন হচ্ছ ধর্ম তার 'নিজ ভিত্তিকে সদন করেছে 
এবং মানুষের অগ্রগাঁতির পথে সহায়ক হয়েছে । এ ধর্ম শান্বত। হীতহাস বিশ্লেষণ 
করলে ভারতের ধম“ আন্দোলনের পাঁচ মেলে । যুগে ঘগে ধর্ম আন্দোলন 
ঘটেছে । ধর্মগুরুর আঁবিভাব হয়েছে । নামহীন সেইসব সাধকের প্রচেষ্টার 
কশীত আজও ভাস্বর । মাধ্যাত্মকতায় ভারতের স্থান এখনও সবার শীর্ষে । 


হিম্কু জাতি ও সন্গা তন ধর্ম 


আর্য মতে সমগ্র পাঁথবা সপ্তদ্ধীপে বিভন্ত । যেমন--জদ্ব, প্রক্ষ, কুশ, কৌন, 
শাক, পৃন্কর, এবং শাজ্মলণী । এক একট দ্বীপ আবার কিছ অংশে বিভল্ত । এ 
সমস্ত অংশকে বর্ষ বলা হয়। জম্বদ্ধীপের অন্তর্গত যে বর্ষে চন্দ্রুবংশীয় ভরত 
রাজত্ব কবেছিলেন তাই ভারতবর্ষ নামে খ্যাত। এই ভরতের পিতা ছিলেন ঝষভ 
দেব । খষভের একশত ছেলে ছিল তার মধ্য ভরত-ই শ্রেষ্ঠ । পুরানমতে ভারতবর্ষ 
অশবত্রান্তা রথব্রান্তা ও বফুক্রান্তা এই তিন ভাগে 'িভন্ত ৷ 

[হন্ৰুরা ভারতের আধ্যজাতি । কারো কারো মতে 'হমালয় ও বিন্দু সরোবর 
এই দুই শব্দের শুরু ও শেষ অংশ ধরে 'হন্দ্য শব্দের উৎপত্তি হয়েছে । কারন উত্তরে 
1হমালয় থেকে দাঁক্ষণে বিন্দু সরোবর পযন্ত সমগ্র ভূভাগেই 'হন্দ্দের বাস। অনেকের 
ধারণা আর্ধরা প্রথমে মধা এশিয়ার বাস করতেন । কালক্রমে তাদের বংশব-ছ্ধিতে 
চ্ছান ও খাদ্যের অভাবে তাদের দুই সম্প্রধার নূতন বাসস্থানের খোঁজে বোরয়ে 
পড়েন। এক অংশ পশ্চিমে ইউরোপে বসতি স্থাপন করেন এবং অন্য সম্প্রথায়-_ 
ঘরক্ষিণাভিমহখে অগ্রসর হয়ে পাঞ্জাবের সীমান্তে উপচ্থিত হন। এই স্ছানে আবার 
ঘট দল ভাগ হয়ে যায় । একদল পারস্যে এবং অন্য দল 'হমালয়ের উত্তর পশ্চমস্থ 
খগারসঞ্কট দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন । এই শেষোস্ত দলাঁট গসম্ধৃনদের তারে 
বসাত হ্থাপন কবেছিলেন। পারসাঁকরা 'সিম্ধয শব্দটিকে হিন্ব্‌--উচ্চারণ করত। 
এজন্য [সিম্ধৃতীরবাসণী আর্ধগণ হিন্দু নামে পরিচিত হয়ে যান । হিচ্ৰহ শব্দ সংস্কৃত 
নয়। প্রাচীন কোন ধম্শস্তে এ শব্দটি কোথাও পাওয়া যায় না। হিচ্ছ্ 
শঙ্দাট পুরোনো পারাসক ভাষার অন্তর্গত । সংস্কৃত সপ্তাসম্ধ্য এবং পারসিক 
হপ্তহেম্দ শব্দের প্রসঙ্গ পাঠ করলে বোঝা বায় হিন্দু শব্দ সংস্কৃত [সম্ধ শব্দেরই 
রূপান্তর । পারস্যের কীলরূপা শিলালিপিতে শহদহস---শব্দটি লাখত আছে । 

ভারতবর্ষের হিন্দু ধর্ম বলতে -সনাতন ধর্মকেই বোঝানো হয় । 'হিজ্দুধর্মকে 
বৈদিক বলা হয় এই কারণেই যে এই ধম" বেদপ্রতিপাদ্য--এবং একে সনাতন অর্থাৎ 
নিতা বলা হয়। এই কারণেই অনারিকাল থেকে পিতাপৃত্র ও গুর্‌ শিষাপরম্পরার 
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এই ধর্মের অনুশীলন হয়ে চলেছে । বেদ ও বেদানহকুল শ্াম্মোর উপর যাদের আস্থা 
নেই--বেদোঁদ্দিন্ট পথকে যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে অনহসরণ করেন না তারা কোনমতেই 
ণহন্দু+ পদবাচ্য নন। নিজেকে যান হিন্দ মনে করবেন তাকে সবসময়ই খেয়াল 
রাখতে হবে বোদি শাস্ন অনুসারে তিন নিজেকে কতটা পরিচালিত করতে 
পারছেন। বো্ক ধনের প্রাত শ্রদ্ধাবানেরাই 'হন্দ্। এই ধর্মের স্বরুপ প্রকাশ 
করতে মহর্ষি জৌমান বলেছেন। 

“চোদনালক্ষানোথেণধম্মঠ অর্থাৎ চোনা বা বেদই যাতে একমান্ন লক্ষণ তাই 
ধর্ম। মহার্ধর বন্তব্য অনহযায়ধ ধমে” বেদই একমান প্রমাণ -_অন্য কোন প্রমাণ নেই। 
কারণ বেদ অপোরুষে । এাঁতহাসিক যৃগ থেকেই ভারতে শক, হৃন, বৌদ্ধ, জৈনদের 
দণ্ড প্রতাপে হিন্দুধর্ম সামায়কভাবে বিপষ*স্ত হলেও দীর্ঘকাল ধরে এর প্রভাব 
থাকে নি। যুগে যুগে মহাপৃরুষগণের আবিভবি হহন্দ ধর্মকে পুরুজ্জনীবিত 
করেছে। এঁতহাসিকরাও এ বিষয়ে একমত । যেহেতু বেদ অপৌরষেয় সেজন্য 
বেদ ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্হকেই আমরা ধর্মের প্রমাণর্‌পে- গ্রহণ করতে পারি না। 
তবে মন প্রভূতি খাঁষবৃন্দের রচিত বিভিন্ন স্মতিগ্রন্হ এবং বেদব্যাস রচিত পৃরাণ 
ও ভাগবতাদিকে সত্য মানার সপক্ষে য্ান্ত এই যে তাঁরা সকলেই যেহেতু বেদ 
ছিলেন তাই তাদের [লাঁখত গ্রচ্ছের প্রামাণ্য অস্বীকার করা চলে না। এসব ধাষগণ 
বেদবিদ না হলে কখনোই ত্যদের কথা প্রমাণর;পে গৃহীত হতো না। মহর্ষি জৈমান 
স্পন্টই বলেছেন “বরোধে ত্বনপেক্ষ্যংসাৎ, অসতি হ্যনঃমানম-ট॥। যেখানেই বেদের 
বিরোধাঁতা পাবে সেখানেই স্মতিবচনকে__অপ্রমাণ বলে মেনে নিতে হবে ॥ ধর্মকে 
বাদ দিয়ে সতাকার সু লাভ কখনোই সম্ভব নয় । ধর্ম যেহেতু বেদপ্রাতপাদ্য সেহেতু 
মানুষের মঙ্গলকারীও বটে । জগ্গতে যতপ্রকার দুঃখ আছে সবই অধর্মজাত। তাই 
মানন্যমাত্রেরই ধর্ম পালন করা অত্যাবশ্যক ৷ ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষের দৈনন্দিন 
সামাঁজক--বা রাজনৈতিক উন্নতি সম্ভবপর নয়। 

এই সনাতন 'হিন্দ্ধর্মকে সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রবত্তিধম এবং 
নিবৃত্তিধর্ম। যে ধর্মের অনবষ্ঠান প্রধানতঃ এহক সুখের জন্য করা হয়ে থাকে 
তাকে প্রবতধর্ম বলে । আর যেগাঁলর মুল উদ্দেশ্য হল ভগবধ প্রেম লাভ স্গিলকে 
নিব্াত্তধমের অন্তভুন্তি করা হয়। 

বেছের কর্ম কাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড ও উপাসনাকাণ্ড--এই তিনাট ভাগের মধ্যে প্রব-ত্তি ও 
নিবৃত্তিধমে'র বিধান পাওয়া বায়। বেদের সংহতা ও ব্রাহ্মণভাগে যাগযজ্ঞাদ কমের 
বিবরণ থাকার সেটি কর্মকাণ্ডের, আরণ্যকে উপাসনাবাঁধর প্রাধান্য থাকায় -সেটি, 
উপাসনাকাণ্ডের এবং উপানিষ ভাগে জ্ঞানের প্রাবল্য থাকায়--সেটি জ্ঞানকাণ্ডের 
অন্তরগত। 

শাস্মসম্মত কর্ম গুলিরও তিনটি ভাগ আছে। যথা নিতা--নৈম্মাত্তক ও কাম্া। 
ধা না করা অন্যায় তাই নিত্যকর্ম। যেমন বৌদক সন্ধ্যাবঙ্দনা ইত্যাদ । শাস্মকে 
অবলম্বন করে সময় বিশেষে বা অবশ্যপালনীয় তাই নৈমিত্তিক ॥ যেমন শ্রাঙ্ধ বা 
তর্পণার্দ। আর যেসব কর্ম কামনার সিদ্ধি জন্য অনংম্ঠিত হয় তাই কাম্যক্জ:। 
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যেমন পূজা, ব্রত ইত্যাঁ । ভীন্ত, যোগ এগাঁল উপাসনার অন্তহুপ্ত । এই উপাসনাকেও 
তিনভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে । শ্রবণ, মনন ও [নাদধ্যাসন। শ্রীততে আছে “আত্মা 
অরে দুষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ 'নাদধাণাস তব্যঃ” অথধি আত্মাকে শ্রবণ, ও 'নাঘধ্যা- 
সনরূপ উপাসনাদ্বারা প্রত্যক্ষ দর্শন করা কর্তব্য । এই আত্মসাক্ষাৎকারই ভ্তান । 

বেদ মানহষের ভ্তরভেদে এবং সামথণানহসারে বিভিন্ন প্রাক্ুয়ার উপদেশ দিয়েছেন 
সতা-_ আহংসা, ব্রদ্ষচ্য। তপস্যা, ইঞ্টমন্্রজন, ভগবতভান্ত প্রভাত সাধারণ 
অবশা পালনীয় নিয়মের মধ্যে পড়ে । তবে এখানেও তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। 
সম্্যাসীর পক্ষে আহিংসা, সত্য ও ব্রক্ষচ্য যেরূপ অবশ্য পালনীয় গৃহস্হের পক্ষে 
ততটা নয় । গুহস্হের কাছে 'বাধানষেধগৃল ততটা কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি । 
এইভাবেই ধর্মের আচার অনজ্ঠানগুঁলিকে আধকারশভেদে 'বাভন্নভাবে ভাগ করা 
হয়েছে। নাহলেকারো পক্ষেই মানা সম্ভব হতনা কারন সখ জগতে একপ্রকার 
নয়। প্রত্যেক মানুষের চাওয়া পাওয়া ভিন্ন । এজনাই 'হন্দুধর্মকে সাব্বজনীন 
ধর্ম বলা হয়। একই নিয়ম প্রতোকের উপর কারধকর করতে গেলে বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই অকল্যাণ হয়। 

মহাভারতের শান্তপবে ২৩০ অধ্যায়ে ব্রাহ্মণের সংজ্ঞা সম্পকে বলা আছে। 

যান গম্থ রসাঁদ ভোগে অনুরাগ বা উহার প্রাত রাগ দ্বেষ করেন না কণীর্ত ও 
সম্মানলাভের জনা চেষ্টা করেন না, তিন ব্রাদধণ । কেবলমান্ত বেদাধ্যায়ন, 
গুরুসেবা ও ব্রক্গারর্য পালন করলেই ব্রাঙ্ধণ হয় না। 'যান জীবের প্রাত দয়াশীল, 
বেদের মর্ম উপলাব্ধ করে মতত্যুকে জয় করতে পারেন তাঁনই ব্রাহ্মণ ! 

অপরোক্ষ জ্ঞান “সোহং”- আমিই সেই ভগবান, যখন জীব থেকে পরোক্ষ-__ 
অথণাৎ ভিন্ন তখন তুমিই ভগবান “তত্তমাস" এই দুই জ্ঞানের উপর আর্য হিন্দধমের 
ভিত্তি । ধর্মের উপাসনার সূত্রে মহাভারতে শান্তিপবে মহাত্মা ব্যাপদেব পু 
শুকদ্দেবকে বলছেন যে বদ্যালাভ, তপোন:জ্ঠান, হীন্দ্য় সংযম ও সব্বত্যাগ ব্যতিরেকে 
মৃন্তিলাভ সম্ভব নয়। ভোগ বাসনায় জিহৰায় সরস্বতাঁ, হস্তে ইন্দ্র, উদরে অগ্নি ও 
চরণে বিষণ রয়েছেন । এই চতুব্বর্ণ_-অথণাথ ব্রাহ্মণ ক্ষান্রয় বৈশ্য ও শাদ্র-বলে 
1ববেচিত। ব্রা্গণ জ্ঞানানহশীলন ও শিক্ষাদান করেন । ক্ষান্নয়--দশ্ডধারণ করে-_ 
জগতকে শাসন করেন। বৈশা ঈ*বরের আগ্নি নির্বাপিত করেন । এবং শদ্রে এই 
নাট সত্তার অভাব পুরণ করে এবং বিষু্র ক্ষমতা স্বীয় চরণের উপর নিভর করে 
সমস্ত কাজ্জ করে, কারো সাহায্য নেয় না। 

প্রকাত ও পুরুষের সংযোগে জীবের আবভশব হয় তখনই যখন কোন গুণবান 
প্রকাতি ও পুরুষের দটট আকর্ষণে মহৎপুরুষ মতণধামে আবিভূতি হন। এই জন্য 
বেদজ্ঞ ব্যান্তরা কালকে ঈশ্বর বলেন । ষে সময় মহাত্মা বেদব্যাস পরল্রস্নেহে ব্যাকুল, 
যখন দ্ুপদরাজা রাজকর্তব্য পালনে রত ও উপাসনার ব্রতণ, যখন পান্ডবগণের সবে 
জল্ম হয়েছে ঠিক তখনই কংসের কারাগারে দেবকণীনল্দন বাসহদেবের জন্ম । পরমাত্মা 
ইচ্ছিয়গ্রাহ্য নন বলেই শ্রীমস্তাগ্রবতে রাসলণীলায় গোপাহদয়ের বিশুদ্ধ বাসনায় তিনি 
প্রকাশিত। 
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যুগ বিভাগ ও সি রহ 


হন্দুশাস্মমতে সত্য, ব্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারটি যুগকে একল্র করলে দেবতার 
এক যুগ হয়। এইপনকম একাত্তর--দিব্যযগে এক মন্বন্তর হয়। এই রকম চোচ্ছ 
মন্যন্তরে ব্রহ্মার একদিন । এবং ব্র্জার দিবসানহযায়ণী মাসও বছর গণনার ঘ্বারা যে 
একশত বছর হয় তাই প্রন্মার পরমায়হ। 

মান্‌ষের যুগাঁবভাগ বরা হয়েছে এইভাবে-” 

১। সত্যষুগ বা দেবমানব ধাঁষ যুগ-_স্থিতিকাল ১৭ লক্ষ ২৮ হাজার বর্ষ 

২। ঘ্লেতা বা মানব দেব ধাঁষষুগ--১১ ১২ লক্ষ ৯৬ হাজার ব্য 

৩। দ্বাপর বা মানব ঝাষযূগ--,১ ৮ লক্ষ ৬৪9৯ 

৪। কাঁল বা বতমান যুগ--৪৩ লক্ষ ২২১১৯ 

সৃষ্টির প্ববিস্থা সম্পর্কে শাস্ বলেছেন তপস্যায় সৃষ্টি হয়েছে ! ব্রহ্মা বিষণ 
যখন তপস্যামগ্ন তাঁরা এক আশ্চর্য জ্যোতি দেখতে পেলেন । প্রদ্ধা হংসর.প ধারণ 
করে সেই স্তস্তাকৃতি জ্যোতির উদ্ধে যেতে চেম্টা করলেন। বিষ; বরাহরপ ধারণ 
করে এ জোতিস্তন্তের নিচের দিকে চললেন । উভয়েই একসময় ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে 
ফিরে এলেন । অন্ত পেলেন না। পুরানাদিতে এ জ্যোতিস্তসই অনাদি লিঙ্গ । এ 
লঙ্গ থেকেই বিশ্ব সৃষ্টি । 

এও বলা হয়েছে যখন কারনান'ব ছাড়া আর কিছ; ছিলনা তখন ব্রহ্মা দেখলেন 
মধ, কৈউভ নামে দুই দৈতোর আধিভবি হয়েছে । যোগনিদ্রামূন্ত জনার্দন সেই কারন 
সাগর থেকে গারোথানপৃবক দেখলেন দুই দৈত্য ব্রদ্মাকে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। 
[িফ্‌ তখন তাদের বিনাশ করেন। দেবুঁভাগবতমতে অস:রদ্বয় মারা যাওয়ার পর 
তাদের মেদদ্বারা কারন সমুদ্র পণ হয়ে গেল ॥ এবং ভূপঙ্ঠ জেগে উঠল । সেইজন্যে 
পৃথবীর আরেক নাম মোঁনী। মধুবধের জন্য বিফুর আরেক নাম মধুসূদন । এইটি 
দ্বিতীয় অবস্থা । 

হচ্দশাস্ম্ে অন্ততঃ বারোবার প্রলয়ের কথা আছে। প্রানে সমদ্র মন্হনের 
কথাও রয়েছে । বলা হয় সেই সময় চন্দের উৎপত্তি হয় । আজকের বিজ্ঞানীরা 
বলছেন উত্তপ্ত পিশ্ড ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হতে থাকার সময় ক্রমান্বয়ে মৎস্য কুর্মবরাহ এবং 
সবশেষে তৎকালীন আবহাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্য বশতঃ খর্বকায় মানুষের সূষ্টি 
হয়েছিল । পরানের দশাবতার রহস্যের উৎপত্তি--এথানেই । কাজেই ধলা যায় 
তৎকালণন বিজ্ঞানে এই ক্রমপরিবর্তনের আঁভন্ঞতা না থাকলে (যা আজ লংপ্ত) 
সংদ্টিরহসা এভাইে বার্ণত হত কিনা বলা যায়না । আধ্বনিক বিজ্ঞানের-» 
মতানুযাক্সী সমুদ্রেই প্রথম জীবন চিহ পাওয়া গিয়েছিল ! বৈজ্ঞানিকরা পৃথিবাঁর 
বয়স হিসাবে বিভিন্ন যগ ভাগ করে কালকে বিভন্ত করতে চেয়েছেন। আনি 
অবস্থার নাম ছিল--/১০০- এজোয়িক 

. ই। প্যালওজেয়িক (28109905016 ) 
এরই উপযৃগ ক) ক্যাদ্রয়ান (020001180 ) মেয়হঘজ্ডহাীন জাঁব 
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থ) সাইলহরিয়ান (9110129 ) 
গ) ডেভোনিয়ান ( 10৩৬০72180 ) 
ঘ) কাবেণোনফোরাস (0৪:৮০90166519গ3) মৎস্য 
৩) পারমিয়ান ( 26£100181) ) উভচর জীব 
৩। মেসোজোয়িক (14৩8201০) 
উপযুগা--ক) ট্রায়াসক (1718851০)--সরণসৃপ 
থ) জুরাসিক ( 3018$810 ) 
গ) ক্রিটোকয়াস (০2150595008 ) 
৪) সাইনোজোয়িক ( 040092019 ) 
উপধ্‌গ-ক) 7০০০০ (স্তন্যপায়ী ) ইয়োসিন 
থ) 01198০০606 ( আলিওগোসিন ) 
গ) মাইওসন (1110০626 ) 
ঘ) প্লিওঁসন ( চ1190906 ) 
ড। নয়োজিক 6০৪1০ 
ক) [1515000617৩ ( প্রিসটোপিন ) মানুষ 
খ) বর্তমান যুগ 
ক্যাম্্রধান ষুগের আগে ছিল গাঁলত প্রস্তর । সালুরাইন যুগে বিছা, স্পঞ্জ 
ইতাদি প্রাণীর উদ্ভব হয় । মেসোজোগ়িক যুগে বহং আকারের সরীসৃপ জাতীয় 
জাঁবের উৎপত্তি । সাইনোজোয়িক যূগে সমদ্দ্রু উদ্বোলত হওয়ায় পরতের উত্থান হয় । 
এই সময় থেক্ই স্তন্যপায়ী জাবের সূষ্টি। এর পরবতী যুগ থেকে প্রায় সব 
আকাবেরই জীব দেখা যায়। মাইওপন যৃগে বানরের উৎপত্তি। এর পরেই আসে 
হিমযৃগ্গ । ইউরোপের ৮০ হাজার বর্গ মাইলভূমি এই সময় অদৃশ্য হয়ে যার ভূগভে। 
এবং সমহদ্রেব তলদেশ উচ্চ হয়ে ওঠে । সে সময়ও মানুষের আস্তত্ব পাওয়া গেছে তবে 
দে শুধু গ্রান্মপ্রধান দেশে । 
দক্ষিণ আকফ্রুকা, মধ্য এশিয়ার 'কিছঢ অংশ, ভারত ও মাদারগাস্কার নিয়ে যে 
ভুভাগ ছিল তার নাম ছিল 0900051808 [80 গেণ্ডোয়ানা ল্যান্ড )। এ ভূভাগের 
সঙ্গে "দক্ষিণ আটলাপ্টিস' নামে এক মহাপ্রদেশের মধ্য দিয়ে ( এমন যেখানে আট- 
লাশ্টিক মহাসাগর ) দক্ষিণ আমোরকার যোগাযোগ 'ছিল এখনও পর্যন্ত জানা গেছে, 
প্রবল ভূকম্পনের ফলে পান্বণস্থত ভূস্তরের চাপে হিমালয়ের সুষ্টি। তখন মাইওাঁসন 
যুগ । মাইওসিনস্তরের গঠন হতে সময় লাগে ৬০ লক্ষ বছর। যাই হোক ভূতন্্ 
এখনও তার শেষ সীমায় আসেনি । হিমালয়ের উত্থান বা প্রাণসৃষ্টির রহসা নিয়ে 
তই তর্ক 'বিতক চলুক না কেন সম্টির ইতিহাসে দেখা যায় সব স্ছানেই প্রকৃতির 
আপূরণ চলেছে । ক্লমোল্াতি বা- ক্রমাবলাতি যেভাবেই ধরা যাক পরিবর্তনশীলতাই 
মূল কথা । 181601020) 4£86০10 বা 1401600816 যে বিপরণতক্রমে 11০150086 
46920 এবং পাঁরশেষে 2169192 হতে পারে না একথা জোর দিয়ে বলা চলেনা। 
সে শিজ্প সহায়ে আধ্যাত্মশিজ্পণ সবখানেই সেই চৈতন্যকে উপলাধ্ধ করেন দেই একই 


৭৩ 


শিজ্প মাধ্যমে চৈতন্যই মানবশরণরে নেমে এসে প্রকাশিত হন। কাজেই শীন্তর রহস্য 
উদ্মোচন করা দুঃসাধ্য | শান্তির ক্রমারোহন এবং ক্রমাবরোহন এ দুইই সম্ভব । 


সৌর শক্তি ও সাধন! 

11057196698 9০০01 ০1 015 1098৫.-735 ভ/. %. 25805 ড/600- বই 
থেকে সৃন্টি সম্পকে কিছ আলোকপাত করা বায় । সৃম্টির পৃবে তেজোময় দাঁপ্তি 
(815 17118£) সবই ঘূর্ণমান অবস্থায় ছিল । দ্বিত?য় স্তরে এ তেজ থেকে বায়ু 
পৃথক হয়ে-তাকে আবপরিত করল। তৃতীয় হরে- বায়ংদ্বারা প্রভাবিত হয়ে 
ঘূর্ণমান আগ্ন কিছুটা শান্ত হয়ে বা্পাকার ধারণ করল এবং--ধেোয়ার আকার 
( ৮৪0০1 883 ) নেওয়াতে “অপ'-এর উদ্ভব হল । এইভাবে ক্রমান্বয়ে অগ্নি, বায়ব, 
জল-_এর উপাত্ত হওয়ায় দেখা যায় বর্তমান অবস্থাতেও বায়, জল অগ্নিকে 
সাম্যাবন্থায় রাখতে পারে । এই আগ্নি থেকেই পণ্চমভূত ক্ষিতির প্রকাশ । সাধককে 
আসনে বসে মানসপুজাকালে পণ্ছভূত সমপণ্ণ করতে হয় ॥ ভূত পাঁচাট। ক্ষিতি, 
অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম | 

ক্ষতির লক্ষন ( শহ্দ, স্পর্শ, রুপ, রস, গন্ধ ) 

অপ-এর লক্ষন ( শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস) 

তেজ,» ১ (শব্দ, স্পশন রূপ ) 

মরু», ১, শব্দ, স্পর্শ ) 

ব্যোম ৮» (শব্দ) 

অপ রস প্রধান । মরু বা বার? স্পশ প্রধান । 

ব্যোম বা আকাশ শব্দগুনয্ুত্ত । ক্ষিতি-_গন্ধ প্রধান । ক্ষিতিকে পৃথবীও বলে 
তবে স্ছাল অথে।॥ এইভাবে অপ এর অথ“ জল ধরা হলেও সেটিও স্থল । আগুন 
তেজ-এর স্থৃলপ্রকাশ ॥ মরত-এর স্থছুলপ্রকাশ বাতাস। 

এসবগর্লর সংক্ষনাবস্থার নাম তন্মান্রা । 

এ প্রসঙ্গে সাংখা বলেছেন যে উপাদানে মন তোর হয়েছে তারই হ্ছাল অবন্থা 
তন্মান্তা এবং তন্মান্রার চ্ছুলই পাঁরদশ্যমান জগৎ । 

জগৎ ক্রিয়ার প্রধান সান্ধিক্ষণ [তিনীটি। প্রাতঃ__মধ্যাহ ও সন্ধ্যা । স্ধই প্রাণ- 
শান্তর উৎস। আধিত্যই প্রাণ । 

সংপ্রাচীনকালেও আযণভদ্টর মত শ্রেষ্ঠ জ্যোতাব্বদ এবং গাঁণতবিদকেও সর্যকে 
“বাস্‌দেবঃ পরং ব্র্ধ তগ্ম্ত পুরহষঃপরঠ” বলে তার সব্বব্যাপীত্ব স্বীকার করে 
[নিতে হয়েছিল । তাঁর কথানহযায়শ সূর্য “অব্যন্ত'- সব্বাতীত পহরুষ, শান্ত 
ছম্দরংপে ইনিই বেদে হিরণাযগভ*। আঁব্ভতি হলে আদিত্য । দুপুরের সূর্ষই 
হলেন বিফ: ৷ পালন শান্তর প্রকাশ । ভারতের আধ্যাত্বীচস্তা বরাবরই অথস্ড- 
ভাবে নিয়ন্মিত হয়ে এসেছে । এ সত্য উপলাব্ধ করতে হলে চাই একাত্মতা ॥ 

বোঁদক গ্রন্হে বলা হয়েছে ছন্দের একাদশ অক্ষরই সর্ষের গাত। পাঁথবীর 
উত্তর দিকে স্থলভাগ বোঁশ থাকায় পৃথিবী একে একটু হেলে থাকে--তার ফলে 
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যৃগভেদে নক্ষঘরদের অবশ্থিতিও বদলাচ্ছে । 

শাস্ে দ্বাদশ আঁদত্যের নাম পাওয়া যায়। বতরমান যুগ বলছে এই সৌরমস্ডল 
আরেকটি বৃহত্তর সূর্ধকে কেন্দ্র করে ঘুরছে । আর সেটি কৃত্তিকানক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যে 
একটি নক্ষত্র । বিফপুরান বহু আগেই সর্ষের দ্বাদশ অবস্থার কথা বলেছেন । 
সূযের দ্বাদশ অবস্হা বলতে বিস্তু দ্বাদশটি পৃথক সূযের কথা বলা হয়হয়না। 
সূর্যের বিভিন্ন অবস্হারই ইঙ্গিত দেওয়া হয় মান । 

সৌরজগতের কেন্দ্রুবন্দুই সূর্য । আমরা জেনেছি বিফ. প্রথমে মৎসার্‌পে 
আবির্ভূত হয়েছিলেন । সে মৎসা কিন্তু সাধারণ জলচর জীব ছিলনা । রানে আকাশে 
যে ছায়াপথ লক্ষিত হয় সেই ছার়াপথই প্রানে ঝাঁষকুল্যা, স্বর্ণদণ মন্দাকিন? প্রভৃতি 
নামে পাঁরচিত। ছায়াপথটি গোল হয়ে সমস্ত ব্রক্ধান্ড বেম্টন করে থাকে । একারণেই 
তার নাম “কৃতমালা নদখঃ । অগ্নিপুরান থেকে জানা যায় এই নদাঁতে তর্পনকরার 
সময় মনুর হাতের মধ্যে একাঁট আত ক্ষদ্র মৎস্য ধরা পড়ে । এই মংস্যই (ছায়াপথ 
ক্ষুদ্র ক্ষ-দ্র জোতিকনা ) বিষ:র প্রথম অভিব্যান্ত। এ ছায়াপথ থেকেই কোটি কোটি 
সুষের জন্ম । এক কথায় এ দ৭প্ত জ্যোতিমশ্ডিলই কেন্দ্রবদ। জ্যোতিপ্রবাহ যার 
মধ্যে দিয়ে প্রাবিত হয় তাই মেরহ।॥ বিশ্ব কুণ্ডালনীর পথ । মানুষের দেহে তাই 
সংযুয়া বা ব্রষনাড়ী। 

সষুগ়ার মধ্যেই সকলচক্র অবক্হিত। কুপ্ডাঁলনীর উত্থানে সাধক মান্রেই চক্রের 
রহসা পরিজ্ঞাত হন । তখন আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে আপন আপন ভাব অনযায়ণ 


তারা এগিয়ে যান লক্ষোর দিকে । 


ভগবান শ্রীকষঃ 


্রহ্ধ যে এক এবং অদ্বিতীয় তা সমস্ত 'উপনিধদে স্বীকৃত । যোগীর কাছে যিনি 
পরামাত্মা ভক্তের কাছে তিনিই ভগবান । অনন্তশান্তর আশ্রয় এবং স্বরুপশান্তর সত্তাই 
ভগবদসত্তা ৷ 

বেদান্তবাদীর মতে ধিনি ব্রহ্ম, যোগার পরমাত্মা তিনিই ভক্তের ভগবান । কিন্তু 
পু ব্রত স্বরংপশান্তর আভবান্ত না থাকার ব্রদ্ধ প্রথমে নিক্কিয় এবং পরে স্বরূপ- 
শীন্তর পৃণ“ অভিব্যান্ত থাকায়--[তিনিই ভগবান । গোপাঁনাথ কবিরাজের ভাষায়-- 
«“যোগশুর ইন্টদেব হাদয়ে নিহিত কিন্তু তাঁহাকে হায় হইতে বাহর করিতে হইলে 
যোগশান্ত অপেক্ষা আরও অধিক শন্তির প্রয়োজন হয়। যোগণ দন পায় স্বপ্নবৎ 
ধ্যানের মধ্যে, ভন্ত পায় সাধারণ জাগ্রত ভাবের মধ্যে । তাই ভন্তের অন:ভূঁতিতে যে 
তৃপ্তি তাহা যোগীর অননভাতিতে আশা করা বায় না।” 

*ভান্তর বিষয় ভগবান । ভান্তর অনুশণীলনের প্রভাবে ভগবান আবির্ভূত হন। 
তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বস্তি রোধ করিতে হয়না ।--ভাবের অঞ্জন মাখাইয়া 
নিলে সকল হীচ্দুয় দ্বারাই ভগবানের আস্বাদন লাভ করা যায়। যোগার দর্শন হয় 
অঞ্তরাকাশে । ভভ্তের দশ'ন হয় বহিরাকাশে | ভভ্ত প্রতি ইদ্দ্িয় দ্বারাই ভগবদদেহের 


৭ 


'্অনুভাত প্রাপ্ত হন--িন্তু যোগীর ইন্টান্ভূতি সেরূপ হয়না ।” (শ্রীকৃক প্রসঙগ 
পৃঃ ১৬) 

শ্রীকৃফক ভারতবর্ষের প্রান পদরষ । তিনি স্বয়ং ভগবান । কর্নাৎ 'কৃফ'-_-অথা 
1যাঁন আকর্ষণ করেন 'তাঁনই কৃফ। তিনিই সব্বাবতারের বীজ। (তান অব্য়। 
এই কৃফতত্ত বঝতে হলে ভগবদ তত্র বোঝার আবশ্যকতা আছে । আর ভান্ততত্ের 
1িবকাশেই ভগবদ তত্র স্ফীত বিকাশ ঘটে । ভগবদতত্তের স্ফাত হলেই কৃত 
বিষয়ে জ্ঞানের সপ্টার হয়- আর একমাত্র প্রেমাঞ্জনচ্ছরিত-ভান্তর দিব্যনেন্রেই সেই 
পরমঘন শ্যামসুন্বরের ভুবনমোহন রুপ নিরীক্ষণ করা সম্ভব । কৃষ্ণ মায়াধাশ এবং 
জীব মায়াবশ । ব্রজলালায় যে সমস্ত রূপ, কার্য ও ভাব বার্ণত হয়েছে তা সমস্তই 
অপ্রাকৃত। অন্বয় প্রেমতত্ব ব্রজলালায় শান্ত ও শান্তমান ভেদে রস বিস্তার করেছে। 
সে কারণেই স্হান ও কালের সীমায় সমস্তই রসময় হয়ে উঠেছে । মাধূর্ধাত্মক যে 
নিয়মের ধারা সুন্টিতে বত'মান তারই ঘনণভূত রুপ শ্রীকৃষ্ণ । 

সাধনভজন কেবলমান্র জ্ঞান অর্জনের জন্য । প্রকৃত জ্ঞান অজন হয়ে গেলে তার 
আর কোনো প্রয়োজন থাকে না। ধর্শাস্ম শুধুমাঘ পথেরই সম্ধান দেয়- তাই 
পাঁথক মান্রেরই তা অবশ্য পালনণর । কিন্তু যে আর পাঁথক নয়-_যার যান্া শেষ হয়ে 
গেছে তার আর পথের উপদেশের কোন প্রয়োজন থাকেনা । যেমন ছিলেন মীরা । 
ভাবসাধনার উজ্ধল দৃষ্টান্ত স্হাপনা করে তিনি আজও সারা বিশ্বের কাছে নিদর্শন- 
স্বর্‌প হয়ে আছেন। তান নমস্য। 

জ্বানপূর্ণ হলে নিব্বিকজ্প সমাধির অবস্হা ॥ ব্রজলণীলা তত্তে নিব্বিকজ্প সমাধি 
অস্বশরুত নয় । এই অবস্হাকে ব্রজলশলায় শাচ্তভাব বলা হয়েছে । জ্ঞানতত্ ও 
প্রেমতত্তের ভাষাগত পার্থক্য থাকলেও লক্ষ্য কিস্তু একই । জ্ঞানের চরম শিখরে 
আরোহন করলে তবেই প্রেমরস আস্বাদন সম্ভব । উপনিষদের বর্ণিত ব্রদ্ধের মাধূর্য 
ময় আনন্দতত্ব থেকেই একথা স্প্ট উপলব্ধি করা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত পুরানে 
যেসব তত্তুকথা আলোচনা করা হয়েছে তার অনেক স্হানেই উপনিষদের ধনে শুনতে 
পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগদগীতায় উপানিষদের মন্ত্র উল্লাথত আছে। শ্রশীহরন্ময় 
বন্দোপাধায়ের “উপনিষদ ও দর্শন" গ্রচ্হে জানা যায় 'ধাঁষ' বেদব্যাস যখন বর্সূতর 
রচনা করেছিলেন তখন তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উপনিষদের বিক্ষিগ্ত চিন্তাধারা- 
গলির সমন্বয় সাধন করা ॥ উপানিষদ পড়ার পর ভাগবতের ব্রজলীলা আস্বাদন 
করলে অভুতপ্‌ব্* আনন্দলাভ করা যার । উপানিষদের ব্্মানম্দই ভ্রজলীলার মাধ্য? 
হিসাবে আস্বাদ হয়েছে। 

শান্ত [তিনভাবে প্রকাশিতা ॥ স্বরপশান্ত মায়াশান্ত ও জীবশান্ত। স্বরঃপশান্তর 
সঙ্গে শান্তমানের যে সম্বম্ধ তাই নিত্যলগলা । মায়াশান্তর ও জীবশান্ত এ নত্যলীলা 
সৃষ্টিতে সহারক ! জশবশান্ত স্বরূপ ও মায়াশান্তর মধ্যবত্প। কখনও জব মায়াশান্তর 
প্রভাবে বাহম্মুর্খ হয় কখনও স্বর্‌পশান্তর প্রভাবে অন্তমযর্খ হয় । বিচার বা 
দঘয়ে-_ববেচনা করলে ব্রজলীলা আস্বাদন করা যার না। সেজন্য চাই বিশ্বাস 
“গীতার শ্রীভগবান বলেছেন- 


১, 


*সব্্ব ধম্মান পারিত্যজা / মামেকং শরণং ব্রজ” 
সব্ধম্ম ত্যাগ করে আমাতেই স্মরণ নাও। সমগ্র গীতা শোনার পর অজর্ন 
নিশ্চিন্ত হয়ে বলেছেন আমার আর মোহ নেই আমি স্বক্ষেত্ে প্রাতিদ্ঠিত হতে পেরেছি ।? 
গীতার চরম সত্য শরণাগাঁত একথা অঙ্র্জন বৃঝোছিলেন বলেই শেষে সব“ সংশর 
পাঁরত্যাগ করে সত্যের মুখোম্াথ হতে পেরোছলেন । শ্রীকৃক প্লিলোকের অধান্বর 
হয়েও যে ভন্তাধীন একথা স্বীকার করেছেন নিজেই । শ্রীভগবানকে ভালবাসলেই 
তিনি নিজে এসে ধরা দেন ভন্তের কাছে । এই ভন্ত ভাব সবশেষে মহ।ভাবে পারিণত 
হয়ে কৃষেের প্রেয়সীরূপে-আঁবভূতি হয়েছেন শ্রীরাধারূপে । এই প্রেমময়ণর 
প্রেমকাণকাই মাতা, পিতা, পর. বন্ধু ও স্মণরপে জগতকে ভালবাসতে শিখিয়েছে । 
সব সম্পকে সূত্রপাত ভালবাসার কথা ঘোষণা করেছে। 
চৈতনা চরতামতে আছে 
*প্রেমরস নির্যাস করতে আস্বাদন 
রাগমা্গে ভান্ত লোকে কাঁরতে প্রচারণ ॥ 
রসিক শেখর কৃষ্ণ পরম করুন ॥ 
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম ॥ 
শ্রীভগবানের ইচ্ছা ও উপানিষদের ব্রহ্ধর বাসনা একই বস্তু । তিনি রসিক শেখর 
চতুর চড়ামাণ । প্রেমরস আস্বাদনে সদাই উন্মুখ । রাঁসক যেমন একাঁদকে রস 
আস্বান করেন তেমান রসের 'বস্ততিও চান। রস একাধারে আস্বাঁদত ও 
বিস্তারত। 
মায়াবাদের ব্রক্জা যত বড়ই হোন না কেন তিনি শ্রীকফের অঙ্গকান্তি মান্ত। 
শ্রীভাগবত বলেন “এতে চাংশকলা £ পুংসঃ কৃষস্ত্য ভগবান স্বয়ং ॥।” 
যে সকল অবতার ধরাধামে অবতাঁন হয়েছেন সকলেই অংশাবতার ॥ একমান্ 
কৃফই ভগবান । তিনিই অনা, সব্বণি । সব্বকারণের কারণ । 
অনাদরাঁদ গোঁবন্দ £ “সব্বকারণম-।” 
শ্রীকৃ কারো অবতার নন। তান স্বয়ং পূর্ণ । তান আঁখলাত্মা তিনিই আি 
পুরুষ । তানি সচ্চিঘানন্দস্বরপ । আদ্যপরষের আদি বাঁজ। তানি এই অনন্ত 
কোট ব্রক্মাণ্ডের কারণসমৃহেরও বধজ কারন । তিনি ভগবান অর্থাৎ সমগ্র এশ্বয+ 
বাঁ, যশ, শ্রী প্রভীতর পূর্ণ আধার । | 
স্বয়ং অনন্ত হয়েও নিজ লণলারস আস্বাদনের নিমিত্ত তিনি ভন্তবৎসল, ভক্তগত- 
প্রাণ। অত্যন্ত প্রেমময় । আনম্ৰবন্ধনের জন্য এবং লালাকাণম্বনীরূপা নিজ 
মাধূরপবর্ধণের জন্য স্বয়ং অবতপর্ণ হলেন ধরাধামে । সেই অপরূপ রূপচ্ছাঁব দর্শন. 
করে প্রোমকভন্ত গাইল-- 
শবশ্বেষামনূরঞ্জনেন জনরঃ্ানম্দী মিচ্দীরব 
শ্রেণ শ্যামল কোলে রূপনয়বরৈঝঙ্গোৎসবমূ 
স্বচ্ছচ্ঘং ভজসহচ্ঘরণীভরাহতঃ প্রতাঙমালিঙ্গিত 
শঙ্গারং সখা মৃর্তিমানিব মধো মুগ্ধ হারঃ ক্লাড়াত ॥ 
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আঁথল রসামত মার্ত প্রসৃমররচিরদ্ধ কপালি £ 
কলিতশামা ললিতো রাধাপ্রেয়াম বিধূজ'য়াত । :( ভন্তি রসামৃতসিম্ধ ) 
তাসামাবির ভূচ্ছে!র স্ময়মান মুখাম্বহজ 
পঈতাম্বরধব খগ্ব' সাক্ষান্মন্মথঃ মন্মথঃ ( ভাগবত ) 
তান তো কেবল জগৎপাঁতি নম জগতাত্বা। তিনি সকলের আত্মা । আত্মা 
সকলেরই প্রিয় ॥ পুর থেকে প্রিয়-বিত্ত থেকে প্রিয় । সকল প্রিয় বস্তু থেকেই প্রিয় । 
*্প্রেয়ঃ পৃতাৎ প্রেয়ংশবস্তাৎ, প্রেয়স্যাৎ অন্যস্মাৎ সব্মাত, শ্রেহ্ঠ সন প্রেরসামাপ'? 
সেই প্রিয়তম সেই সংম্দরতম প্রেমধাম বন্দাবনে আঁবভূঁত হয়ে গোপবালাদের মধ্যে 
অবতাঁণ হলেন । শ্রীবন্দাবনলণলা আত্মলখলা একি মহাসঙ্গীত, অত্যন্ত রহস্যময় । 
যোগণী, ধাঁষ এবং দেবগণও এর নাগাল পাননা । শ্শ্রীভগবান ধরাশন্তি দ্বারা আত্ম- 
লশলার উপযোগী একাঁট মহাপখঠ বিনোদের জন্য পৃথকভাবে গোলোক মধ্যেই 
প্রকাশিত করেন । এব পাঁঠই সহম্র৭ল কমলাকার মাথুর মণ্ডল ॥ ইহার অল্তবত্তণ 
[বিভাগাঁট গোকুশ নামে প্রাসদ্ধ । এই পাঁঠই শ্রীবন্দাবন তত্তের রহসা । ইহা ভক্জের জন্য 
অনাদিকাল হইতে ভগবানের অনাদি ইচ্ছায় রাঁচত হইয়া রাহয়াছে । জ্ঞানী অথবা কমণ 
এইখানে প্রবেশ পথ পায় না । (শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ গোপানাথ কাবরাজ )। পৃঃ৭৩ 
রস আস্বাদিত ও বিস্তারিত হওয়ার জনাই তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। শান্ত ও 
শাল্তমান, ভোন্তা ও ভোগ্য আস্বাদক ও আস্বাদ্য ইত্যার্দ। মূল এই দ্বতভেদ 
থেকে অনন্ত রসভেদের সান্ট। রসের আস্বাদনও নানা প্রকারে হয় । 
রস আস্বাদন ও বিস্তারের জন্য যে ভেদ তা কিন্তু এক রসেরই স্বরূপগত। 
বহ-ত্বে__একত্ব স্হাপনই এর মূল লক্ষ্য 1! প্রেম এক মহাশাঁজ ॥ এ শান্ত অণু-পরমাণু 
থেকে শুর করে নক্ষত্রমপ্ডল, সৌরজগৎ প্রত্যেককে আকর্ষণ বিকবর্ণের মাধ্যমে তাদের 
গাতিস্হর রাথে। ধা্বদের ঝাঁষরাও এই আকহ্ট শান্তকে উপলব্ধি করেছিলেন। 
“আকণ্টেনরজসা” রুপশান্তর উল্লেখ তারাও করে গেছেন বহযগ আগে । 
পরবস্তকালে আর্ধ জ্যোতিব্বি্থ আর্ধভট্ট (খঃ পৃঃ ১০০ বা সমসামায়ক 
যুগে ) 'আকন্ট' শান্তর কথা বলে গেছেন ! তাঁর মতে শুন্যে গুরুভার জিনিসকে এ 
আকন্ট শাস্তির দ্বারাই পৃথিবী নিজমুখে আকর্ষণ করে। আকম্ট শান্ত রজোগনের 
প্রকাশ। বর্তমানযৃগের মাধ্যাকর্ষণ শান্ত ( 01851980892 )-এর থেকেও রজোগুনের 
বারা আকৃষ্ট এ শান্তর ক্ষমতা অনেক বেশি। ভারতের 'চিন্তাপ্রবাহ লক্ষ্য করলে 
বোঝা যায় অখণ্ড মহাশন্তির নিরল্পণে সবর্পই এক বিরাট শঞ্খলা কাজ করে চলেছে। 
আমরা জান যে সমগ্রকার তাঁড়ং বেগ-__পরস্পরের বিপরণতে যায় কিন্তু পূর্ষ 
(2০810%5) ও স্ী (58296) এই দুয়ে- দেখা হলে পরস্পরের প্রাত আকৃষ্ট 
হয় ॥ বহুযুগ পূবেও বৈশেষিক জৈন দর্শন একই কথা বলে গেছেন যাঁদও তখনকার 
আকৃন্ট শান্ত-র অর্থ অনেক ব্যাপকণছল যা আজ লপ্ত। 
রসায়ন জ্ঞানে আকষ্ণ ও বিপ্রক্ষণের-প্রভাব ধরে পদার্থের তিনাটি অবস্হা 
বোঝানো হয়ে থাকে। বারবার (8৪56০9৪ ) তরল 15914) এবং সাঁলড 
(89119) । এই তিনাঁটি থেকেই 215০৮:90 পাওয়া বার । 219০0102-কে 58০0৩ 
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বলে। 725010£60 40০০-এর থেকেও 12160091 হাজকা | 2১০০০৪-এর সারাংশের 
নাম ঘনকেন্দ্র (০1৩০৪ ) এ মধ্যস্হলে অবস্হিত । ঘনকেন্দ্রের চারদিকে 181696108 
ঘুরছে । 4£১0০০০-এর 5051865 নির্ভর করে 815০০ এর বিশেষ অবস্হানে | 
51500)-কে /১:01010 50616০5 প্রয়োগে ২5৫1০ ৪০৫৮০ পারবর্তনে সঈসাকেও 
স্বর্ণ পারণত করা যায়। 

পদাতথর যে বায়বীয় তরল এবং নিরেট অবস্হা তার কারন 'হসাবে বলা যার 
বপ্রকর্ণের আধকাই বায়বগ্রতার কারন । আবার আকর্ষণের আধিকাই বস্তুর 
1নরেট অবস্হা । এর সাম্যাবস্হায়ই তরলতা আসে। 

বৈশোষক দর্শন প্রণেতা কনাদ ( অন্য নাম উল:ুক ) ছিলেন পণমাণুবাদী। তাঁর 
মতে সূর্ধরশ্মিকনাই হীন্দিয়গ্রাহা ক্ষদ্ূুতম অনু । বহ শতাব্দী পেরিয়ে এসেও 
বত'মান বিজ্ঞান “কনাদ"-কেই সমর্থন করে চলেছে ॥ বিশবজগতে যে শঞ্খলা লক্ষিত 
হয় -_তাই আত্মচৈতন্যমনুস্ত চিৎশ'ন্ত এবং এঁ শান্তই আনন্দময় রস। 

রস অনন্ত। রস-বেদ্যান্তর স্পর্শশুন্য এবং ভাববশীভূত 'মিলনই এর প্রকাতি 
এবং অনন্ত তাই এর ধম" রসকে উপলাব্ধ করতে হলে চাই ভাখরূপ শান্ত । রস শান্ত- 
মান ভাব শান্ত যাকে আস্বাদন করা যায় তাই রস। স্যান্ট অথে ভব। ভবের 
প্রকাশ ভাব । ভাব ছাড়া সৃষ্টি হয়না । প্রাচীনযুগেব ঝাঁষর কণ্ঠে ধ্বানত হয়েছিল 
ণ“্রসো-বৈসঃ ।” ব্রদ্ধ রসরূপ ॥ তিনি অনাদি--চরম্তন তাই 1৩নি আদিরস। 

ভরতমূনি বলেছেন বিভাব অনহভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের সমন্বয়ে রসোধপত্তি 
হয় ॥। এই তিনের সান্মীলত রূপই রসকে প্রকাশ করে। অন্তরকে যা বিভাবিত 
করে তাই বভাব। বভাবের পরই অন?ভাব ॥ এছাড়া-_যা বিশেষভাবে অভিমুখে 
ধাবিত হয়--তাই ব্যভিচারী ভাব । আবার 'বভাবের দুটি রূপ অবলম্বন ও 
উদ্দীপন । অবলম্বন হলে সেই পর্ণরস স্বরূপ । এবং উদ্দীপন এই বিশ্ব প্রকৃতি । 

জগৎ স্টর ব্যাপারে ত্রদ্মার তিন শান্ত কাজ করে। চরিতামৃত বলেন-- 
“অনন্ত শান্ত মধ কৃষের তিন শাস্তপ্রধান 
ইচ্ছাশান্ত ক্রিয়াশান্ত, জ্ঞানশান্ত নাম ।।" 
শাস্মে সাচ্চরানন্দবের- এই তিনটি শান্তর নাম হরািনী, স্ধিনী ও সংবখ। 
“আনন্দংশে হান, সদংশে সম্ধিনী 
[চঘংশে সংাবৎ যারে জ্ঞান কার মানি ।” 
সংভাবে যে শান্ত কাজ করে তারই নাম সম্থিনীশন্তি । এই সম্ধিনীশান্তর প্রভাবেই 
(িশ্বজগত কমণময় তাঁর শাসনেই আথ তাপ দেন। চন্দ্র, ইন্দ্র, বার; সকলেই স্বন্ব 
কার্ষে প্রব্ন্ত্র হন। 

[চ্ভাবের যে শক্তি তার নাম সংবিংধ। এই শান্তর প্রেরণাতেই জীবজগং সদা 
সচেতন । সংবৎ-ই জ্ঞানশান্ত | এই জ্ঞানের প্রদশপ ম্বেলেই তিনি জাীবজগতের অন্তরস্থ 
অজ্ঞান ব্রত করেন। 

সবশেষে আনন্ৰভাবের প্রকাশ যে শান্তর মাধ্যমে হয় তাই হয়াঘিনী শান্ত । এই 
এাক্ততেই তিনি নিজে আনগ্ৰময় ॥ নিজের স্বরুপানন্দ উপভোগ করে জীবজগতকে 
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আনন্দ দান করেন £ তাই উপনিষ বলেছেন-- 
“আনম্দান্ধেব থাঁঞজ্বমানি ভূতানি জানন্ে । 
আনন্দেন জাতানি জাীবন্তি। 
আনগ্র প্রয়প্তা ভিসংাবসম্ভশীত |” 
অধাথ জীব সেই আনম্দস্বরূপ থেকেই এসেছে । আনন্দদ্বারাই বেচে আছে! 
আনন্দের আভমহখে চলেছে আবার সেই আনন্দস্বর্‌পেই প্রবেশ করছে । এই আনন্দই 
উচ্চতম গ্রামে প্রেমরূপে রঞ্জিত হয় ॥ হনাদিনীর পারই হল প্রেম । আর এই 
হয়াদনীশাস্তরই অন্য নাম শ্রীরাধিকা। যান আরাধনা করেন তিনিই রাধিকা । তাই 
রসিকশেখর শ্যামসংম্দর শ্রীরাধিকার বশ। শ্রীরাধা সমস্ত সৌন্দযের মাধূযের 
লাবন্যের মৃলাধার ॥ তিনি কৃষ্টময়ী, কৃষ্গতপ্রাণা ॥ তাঁর বদনে কৃষনাম, নয়নে 
কৃফরূপ। তাই ভন্ত কাব গাইলেন--. 
গোবিষ্দানন্দিনী রাধা গোবিষ্দমোহছিন? 
গোবিন্দ সবস্ব সর্বকান্তা শিরোমান 
কৃষ্ময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে 
যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃফ স্ফুরে। 
হনাধিনণ শান্তকেই শুধংমান্র শ্রীরাধার আধার বললে সম্পূর্ণর্‌পে বলা হয়না । 
সঞ্ষিনী, সংাবধ ও হনাদিনী এই তিনাট শাল্তর সমম্টিভূত স্বরুপ শান্তই হলেন রাধা । 
এগুলির মধ্যে হ]াদিনীর প্রাধান্য বলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই শুধুমার হযাদিনী রংপেই 
শ্রীরাধাকে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। 
হয্ািনী শান্ত নিঃসৃত ভন্তবন্দও হয়াদিনীশান্তস্বর্‌প প্রেমভ্ন্তর পুর্ণাবকাশই 
সাধনার সমাপ্তি ॥ প্রেমভান্তর পৃণ* আভব্যন্ত মহাভাবর্‌পা স্বয়ং শ্রীরাধা। এই 
কারণে রাধাভাব প্রাপ্ত হয়ে তবেই কৃষ্সাধনার অধিকার জন্মার ॥ তার আগে নয় ॥ 
পরমাথণতঃ রাধা কৃফ একই তত্ব তব লাীলারস আস্বানের জন্য তারা দুই দেহ 
ধারণ করেন ॥ কবি বলেছেন-- ৃ 
রাধা পূর্ণশান্ত । কফ পূর্ণশান্তমান 
দুই বস্ত; ভেদ নাহ শাস্ম পরমান 
মৃগমদ্ তার গন্ধ ঘৈছে অবিচ্ছেদে। 
আগ পালাতে যৈছে নাহি কু ভেদ 
রাধাকৃক এঁছে সদা একই স্বরূপ 
লালারস আগ্বাদিতে ধরে দুই র্‌প॥ 
শ্রীরাধা কৃফের আছ্ধাংশস্বরূপা, মূলপ্রকৃতি। 
মমান্ধশ স্বর্‌পা তং মূলপ্রকৃতরা*্বরী 
যথা তণ্ তথাহণ ভেদোহ নাবয়োধ্র্ববম 
যথা ক্ষীঁরে চ ধাবল্যং যথাগ্নে দাহিকাশাল্তঃ 
যথা পবাথব্যাং গম্ধন্চ তথাহং দ্বার সন্ত্তম | 
তান বলেন তুমি যেখানে আমিও সেখানে । আমাদের মধ্যে নিশ্চিতই কোন 


৮০, 


ভে নেই। দংগ্ধে যেমন ধবলতা আগ্রিতে যেমন দাহিকা পৃথবখতে যেমন গন্ধ তেমান 
আমি তোমাতে সবর্দাই আছি । 
“সৃচ্টেরাধার ভুতা ত্বং বশজরপোহহমচ্যাতঃ 1” 
তুমি সূম্টির আধারভূতা- আমি অচ্যতবীজরূপণী। 
ক'ফং বদণন্তি মাং লোকান্তয়ৈব রাহিতংষদা 
শ্রীকৃঞ্ণ তা তোঁহ্‌ দ্বয়ৈব সাহতং পরম 
সবশন্তি স্বরপানি সব্বেষাণ্চ মমাপি চ॥। 
আমি যখন তোমা ব্যতাঁত থাকি তখন লোকে আমাকে কৃ বলে--তোমার লঙ্গে 
থাকলে শ্রীক্‌ফ বলে। তুমি সকলের এবং আমার শাল্তস্বর্‌পা । 
প্রকতই রাধা বিনা কৃ নেই, কৃফণ বিনা রাধা নেই। ভগবান পূর্ণ--তাঁর কোনই 
অভাব নেই । তবু নেহাংই খেলাচ্ছলে তিনি জগতের সঙ্গে খেলা করে যান ॥ খেলতে 
হলেই পাথাঁ চাই। তাই তিন দ্বিতীয় হতে ইচ্ছা করলেন । কিন্তু কেবল দুই হলেও 
হয়না বহু না হলে তো রাসা লীলা সম্ভব নয়ন । তাই শ্রীরাধিকা হতে কান্তাগনের 
বিস্তার । 
বহ্‌্‌ কান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস 
লীলার সহায় লাগি বহত প্রকাশ 
শ্রীকৃফ গোপজাতি । গোপারা তাঁর প্রেয়সী। গোপাদেহ ছাড়া অনা দেহে তাঁর 
ভজন সম্ভব নয়। গোপীর ভঙ্জনই যে অকৈতব কৃষপ্রেম লাভের উপায়--ভজন 
শাস্মের--তাই--চরম সিদ্ধান্ত | মানবমনের পুরহযোচিত মধুরভাবে উপাসনা সম্ভব 
নয়। রমনীহ্বদয়ই প্রেমের আধার ও উৎস। নউম্যান প্রভাতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেরও 
অভিমত এই যে মানুষের আত্মা যখনই নারাহদয়ের প্রেমভাব নিয়ে শ্রীভগবানের 
উপাসনায় ব্রতী হয়--তখনই সে সাধনার গুপ্ত রহস্য অনুধাবন করতে পারে । 
“স্টুয়ার্ট মিল'-ও--তাঁর 9016001018 ০1 ড/০106 গ্রন্হে নারাঁ হাদয়ের মাহাত্ব 
সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন৷ নারী তব প্রাপ্ত হওয়াই মানবের শ্রেষ্ঠ পারণতি । এ শুধু 
মানত বৈফবদেরই কথা নয় । ইংলন্ডের ওয়েষ্ট মানষ্টার িভিউতে-শ্রীমতঁ সুইনি 
একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন “7195 01 0105815 68610 01 07017 18 10 0600086 
৪ সা0110610.% 
অর্থাৎ নারীরপলাভই মানহষের চরম পাঁরণাঁত ! এ প্রসঙ্গে যীশুও বলেছেন-__ 
17৩1) 0086 জা101০18 13 061:060% 18 ০0006) 
6175 0586 ত1)1010 15 17006116900 81781) 
০6 ৫905 2৪৩ 2120 06 ০ 815211 
০6 0126 086 ৪66 ৪৪ 0180 1610816. 
অধথার্থ পূর্শতার আবিভর্বে মনুষ্য নারাঁরুপে প্রকটিত ছইবে। (শ্রীরায় রামা- 
নন্দ )। পৃঃ-২৮৭ প্রেম এক মহাকর্ষণা শল্তি। প্রেমের আধিকো বস্তুর সঙ্গে নিকট 
দম্পক" চ্ছাঁপত হয়। প্রেমই জাবের সাধ্যবস্তু | 
কৃ্প্রীতির জন্য যে কম্মই করা যায় তাই নিজ্কাম কর্ম । শ্রীমল্ভাগবদগাীতায় 


এই 'নিঙ্কাম কর্মের মাহাত্ম্য প্রশংসিত হয়েছে । 'কিস্তু প্রকৃতপক্ষে তা প্রাথামক সাধন। 
ব্র্ধজ্ঞানীর যা চরম সাধ্য বৈষফবসাধনার তাই প্রথম সোপান । প্রেমভন্তিই সবশ্রেষ্ঠ । 
প্রেমভন্তর প্রথম সোপান দান্য। 

দ্বাস্য প্রেমে প্রভু ভক্তের কাছে প্রিয়--এবং সুহাদ হয়েও ভন্ত তার দাস-_-নিঃসঞ্কোচে 
দাস। এই দাস্য প্রেমেও ভক্তের চারটি ভাগ আছে। আঁধকৃতভন্ত, আশ্রতভন্ত, 
পারষদ ও অনুগামী ॥ দেবতারা আধকৃতভন্ত । আশ্রতভস্ত-আবার তিনরবম। 
শরন্য, জ্ঞানচর ও সেবানিষ্তঠ । কালিয়নাগ, জরাপন্ধ কর্তৃক অত্যাচারিত রাজারা 
1ছলেন শরন্য । যারা আগে জ্ঞানীছিলেন পরে দাস্যরসের সম্ধান পেয়েছেন তারা 
জ্ঞানীচর যেমন সনকাদি ঝাঁধগণ । যারা প্রথম থেকেই সেবানিষ্ঠ তারা হলেন চন্দ্রধরজ, 
হঁিহর ইতািরা | উদ্ধব ও দারুক এবং উপনন্দাদি--গোপগণ হলেন 'পারষদ'-ভন্ত ॥ 
শেষ স্তরে অনগামণ ॥ অনুগামীদের আবার কয়েকটি ভাগ আছে । যারা সপরিবারে 
কুফসেবক তারা ধূর্যযভন্ত । যারা শ্রীকৃের প্রের়পীদের মধ্যে অতি আদরযুন্ত তারা 
ধারভন্ত আর যারা কৃষ্কুপালাভে সদাআনাম্দত তারা বখরভন্ত। 

দবাস্যবস্থায় অযোগ, যোগ ও বিয়োগ তিনাঁট অবস্হা থাকে । প্রথমে দর্শনের আগে 
অযোগ । দর্শনের পরে যে-শাবচ্ছেখ তা হল বিয়োগ এবং মধ্যাবস্হার নাম যোগ । 

দাগ্য প্রেমের পর--আসে সখ্যভাব । সখায় সখায় যে প্রেম সেই প্রেমের ভাবই 
সখ্য । সখ্যভাবে ভন্তের চার অবস্থা । যারা কৃষ্ণর চেয়ে বয়সে বড় তারা সূহাদ-- 
যেমন সভদ্র বলভদ্র প্রভীতিরা। এরা ছিলেন কিছুটা বাৎসল্যপরায়ণ। যারা 
শ্রীকৃষের চেয়ে বসে ছোট তারা হলেন সথা ॥। বৃষভ, দেবপ্রন্থ প্রভীতিরা--“সথা*- 
পযয়িভুন্ত । যারা বয়সে শ্রীকৃফেরই সমান তারা--ছিলেন প্রয়সখা-যেমন শ্রীদাম 
সাম । এছাড়া যারা তাঁর লাঁলারহস্যের সহায় তারা হলেন প্রিয়নম্মসখা । 
যেমন সুবল মধমঙ্গল প্রভাতরা | 

দাসাভাবের চেয়ে সথ্যভাব উচ্চতর ॥ তার চেয়েও মধরভাব হল বাৎসলাভাব । 
যশোদা এই ভাবের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন । এ প্রসঙ্গে ভাগবং বলেছেন- 

নন্দ কমকরোদ ব্রাহ্মণ শ্রেয় এব মহোদয়ং । 
যশোদা বা মহাভাগা পপো যস্যা স্তনংহরিঃ। 

অথাৎ হে ব্রদ্দণ- নন্দ কি শ্রেষ্ঠ তপশ্চযহি না করেছিলেন যার জনা তিনি 
শ্রভগবানকে পূত্ররূপে পেলেন । আর যশোদাও ?ক মহাভাগ্যবতা যে সাক্ষাৎ হরি 
তার স্তন পান করলেন। 

শ্রভগবানকে পনত্ররূপে ভজনাকরা মহাভাগোর কথা । বাৎসল্য প্রেমে অধিকার 
অনেক । তাই সথ্য প্রেমের চেয়ে বাংসল্য অনেক উচ্চভাব | যশোদা-উপনন্দ রোহনা 
দেবকী বসুদেব ও কুল্তণ এরা হলেন বাৎসল্যরসের আতশ্রয়ালদ্বন। বাধসল্যের স্ণেহ 
প্রেমেরই এক ঘনভাব ॥ কিন্তু চরমতত্ নয় । 

যায় রামানগ্ঘ যখন মহাপ্রড়ুকে ভাবগালর কথা একে একে বললেন তখন বাখসল্য- 
ভাবের কথা শোনার পরও মহাপ্রভু বাখসল্যকে উত্তম” বলে দ্বীকার করেছিলেন বড়ে 
কিন্তু তবুও বললেন 


'এহোত্তম আগে কহ আর-” 
বেঘান্তের বর্গ জিজ্ঞাসা 'শাণ্তভাবেই' নিবন্ত হয়ে যায় । তারপরই ব্রজের ভাব 
শুরু । ধাপে ধাপে চারটি স্তর আতিক্রম করে তবেই ব্রজস্‌ন্দরীদের মধুর ভাব উপলাব্ধ 
করা যায়। মধুরভাবে প্‌বেন্তি চার ভাবই আছে । তাই চরিতামৃত বলছেন 
“ভ্তনাধিক্যে স্বাদাধক্য বাড়ে প্রাতরসে। 
শ।ন্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুরেতে বৈসে ॥ 
পৃথবীতত্তে যেমন পাঁচ গুণ বর্তমান তেমাঁন মধূরভাবেও পাঁচাট গুণ বর্তমান 
থাকায় এর মাধূর্য আরো বেড়েছে । প্রেমরসের আন্তত্ব অনুভব করা যায় কিন্তু 
ব্যাখ্যা চলে না। ব্রজলীলায় রস আস্বাদনের 'বিষয় একমান্ কফ । রসের আশ্রয় 
কৃষের স্বরপ-শান্তস্বর্‌পা ব্রজের গোপ গোপাঁ ও অন্যান্য বস্তু । শ্রীকৃের মাধূরযা 
অনুভবের জন্য গোপারা সদাই ব্যাকুল । সেইরস আববাদন করতে শ্রীকৃফেরও 
বাসনা জাগে । এক্ষেত্রে প্রেমের আশ্রয় ও বিষয়__রসে মিলিত হয়ে আবার রসের 
মাধ্যমেই বিপরীতমুখী হচ্ছে । এইভাবে নব নব রূপে রস নিত্য-প্রবহমান । এই 
ভাঙ্গা গড়াই নিতা বোচন্ন আনছে বিরহ ও মিলনের মধ্য দিয়ে। পূর্ণ মিলনেও 
আছে প্রেমবৈচিন্ররূপ বিরহ । আবার পূর্ণ বিরহে ভাব সম্মেলন ঘটে । 'বিরহ যত 
গভাীঁর--ভাবনা তত গভীর হয়। ভাবনা গভীর হলে ধ্যান স্পম্ট হয়ে ওঠে। 
শ্রীরাধকার বিরহ যত তীব্র হয়েছে ততই ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে মিলন হয়েছে নিবিড় । 
[বিরহের শেষ অবস্থায় শ্রীরাধিকার অন্তর কৃষ্ণময় ! বৈষব কবিদের কাছে--শ্রীরাধার 
শতবর্ধব্যাপী বিরহ তাই এত মধুর । 
প্রেমতত্তের এই ভাঙ্গাগড়ার কথা পাওয়া যায় বৃহদারন্যক ও শ্রহতিতে--যাদিও -. 
অন্যরূপে । বৃহারন্যক উপানষদ্ধে পাই--“সঃ বৈ নৈব রেখে, তদ্মাদেকাকণ ন রমতে 
স দ্বিতীয় মৈচ্ছং স হৈতাবানাস--যথা স্মীপুমাংসৌ সম্পারিষবস্তো | 
মল তত্তকে এখানে সঃ বলা হয়েছে । তিনিই রমন ইচ্ছায়--স্রী-প্রহ্ষ ভেবে 
পরস্পর আঁলাঙ্গত হয়েছেন । 
বৃহদারণ্যক উপানষদে দ্বিতাঁর অধ্যায়ে চতুর্দশ শ্লোক থেকে এই ভাঙ্গাগড়া 
সম্পকে আরো স্পত্ট ধারণা করা যায়। চতুর্দশ শ্লোকে ধাঁষধর কথান[যাক্ল? 'দ্বৈতমি 
ভবাত'-_অবস্থায় প্রেমের বথাথ আস্বাদন ঘটে।, 
একই রস 'িজেকে আস্বাদনের জন্য ও নিজে আসম্বাদয হওয়ার জন্য নিজেকে 
বিস্তার করে । এই একই কথা বাভল্ন শাস্রমাধামে 'বাভল্লভাবে আলোচিত হয়েছে । 
উপনিষদে একদিকে যেমন ব্রহ্ধকে 'সত্যং জ্ঞানমনল্তং বলা হয়েছে তেমনি 'রসো বৈসঃ 
-একথাও ব্যবহার ররা হয়েছে । 
জ্ঞান প্রেমেরই অঙ্গ ।. জ্ঞান রসে মাখামাখি হওরার অথই প্রেম । নিজেকে 
ব্রনের সঙ্গে নিতাষংন্ত রেখে নিজ হীদ্দ্য়ের মধা দিয়ে- রসাস্বাদন করাকেই প্রেম বলা 
হয় । ব্রজের মূল ভাবই প্রেম। বৈষব সাধনা মূজতঃ পরকীয়া ভাবের সাধনা । 
1নত্য সত্য স্বরপের সম্ধান করতে হলে চাই পরকীয়া প্রেমভাব । 
রস শাস্তমান ভাবশান্ত। যা আস্বাধনীয় তাই রস । রস অখণ্ড । ভাব সাধনার 


পরকীয়ার স্হান আত উচ্চ। কিন্তু ্রজধাম ছাড়া পরকীয়া ভাবের কোথাও অবাস্হতি 
নেই । 
বহৃদিনের অধর্শনে শ্রীরাধিকা কৃফৰর্শন আশার উদ্মৃখ ! মাঝখানে কেটে গেছে 
অনেক কাল । মথুরা থেকে দ্বারকা তারপর আবার এই কুরুক্ষেতে এসেছেন শ্রকৃফ। 
সূর্ধগ্রহণ উপলক্ষে তিনি এসেছেন কুর€ক্ষেত্নে তাঁথ-ল্লানের জনয । তার সঙ্গে অগাণত 
সেনা, এবং যাদব প্রধানরা রয়েছেন । মাতা দেবক? এবং মাহষারাও সঙ্গে আছেন । 
বহলোক এসেছেন কৃষর্শনে। এখবর পেয়ে বৃন্দাবন থেকে এসেছেন যশোদা» 
নন্দগোপ, ব্রজরাখালগণ এবং গোপাীবৃন্দ। আর এসেছেন শ্রীরাধিকা তার 'প্রয়সখী 
পরিবৃতা হয়ে। বহ প্রতপক্ষার শেষে কৃফদর্শন হল-াকস্তু কোথায় যেন ব্যবধান 
রয়ে গেল। রাধারানণ বৃঙ্দাবনের জন্য উতলা হয়ে উঠলেন। বললেন সেই আমার 
প্রয়র সঙ্গে মিলন হল সেই আমি রাধা--তবহ এ মিলনে সে আনন্দ নেই । ব্রজধামের 
সেই মুরলার সুর কালিম্দীর বাতাস-মাখা ব্রজবনস্হলণীর জন্য আমার মন কেমন 
করেছে। এই হল পরকায়া ভাব। শ্রীরপ লিখিত এই উপরোন্ত বর্ণনার মধ্যে 
য়ে পরকীয়া ভাব সাধনার--মম উপলাধ্ধ করা যাগ্ন। 
অতলাম্ত সাগর--সুউচ্চ প্রাচীর দুর্গম পব্বত কোনো কিছুই ভাবসাধনার 
পাঁথককে নিরস্ত করতে পারে না? প্রেমের পথে প্রেম ছাড়া আর কোন ধর্ম নেই । 
এই সাধনার পথে অন্যতম পাথেয় হল সর্বস্বত্যাগ্গ । মধুর বন্দাবনের নায়ক-- 
রসস্বরূপ । তিনি চিরসংন্বর-_চিরাকশোর । িনি নায়িকা 'তিন মহাভাবময়ী 
[চরাকশোরণ ৷ অতুলনীয়-_সৌভাগ্যই তর কপালের তিলক--। তারই কণ্ঠহারের 
মধ্যমাণ হল প্রেমবৈচিন্তা ॥ প্রেমপথ পবিল্র ভান্ত বিশ্বাস আর আত্মসমর্পণের পথ । 
এ পথ বড় দুর্গম । 
[নিজের জীবন দিয়ে তা উপলব্ধি করেছিলেন মীরা । তাই তাঁকেও বলতে হয়েছে 
জ্যো মৈ এসা জানতাঁ 
প্রেম কিয়ে দ্‌থ হোয় 
নগর 'ঢড়রা পাঁট:তি-_ 
প্রেমনকশীজৈকোর়। 
পথ দুর্গম হলেও-_যানী আসে। বন্ধুর পথ ভেঙ্গে বগে যুগে এগিয়ে চলে 
তারা সত্যের খোঁজে । সে চলার ক্লান্তি নেই। এযান্লা কশেষ হবে? কখনো 
কোনোদিন ১ তার কোন নিশ্চয়তা নেই । তবু তারা এগরে যায়- বিশ্বাসের মশাল 
হাতে করে। পথ দেখায় ভালবাসা । সব্বদেশে সব্বকালের এই সব্বত্যাগীনাদের 
উদ্দেশ্যে উপাঁনিষদের ভাষায় বলা যায় ॥ 
াত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপা বরামিবোধত । 
ক্ষুরস্য ধারা নিশিখ ঘুরস্তা-_ 
দুর্গম পথন্তং কবয়ো বদন্তি ॥ 


